জামশিদরা কি কলকাতায় খেলতে পারবে? 


আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোরো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং 
আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 
নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 
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খেলার কাগজ 
এই সংখ্যায় 


অশোক দাশগুপ্ত / কেন যাচ্ছি 
সরজিৎ সেনগুপ্ত | এসো আমর! ফুটবঙ্গ খেলি ১৫ 
সরোজ চক্রবতী | ফিলিপ-অমলরাক্র কি' ইস্টবে্গলে 1 ৭ 


তপ্‌ দাশগুপ্ত / সুরজিৎ ? বিদায় এবং লড়াই ৩৫ 
ধীমান দজ / ক্ষমা করবেন না ১০ 
মনীশ মৌলিক / রেলদলের অধিনায়ক ৮ 
রাইটার | মোহনবাগানের আট ফুউবলার কি 

মহমেডানে আসছে £ ৮২ 
রতন ভট্টাচার্য / স্ট লেকের কান্ে ৩১ 
অশোক রায় / হায় গ্রেগ, তুমিও ২২ 
অলক চট্টোপাধ্যায় / পুবাঞ্চল আর কবে জিতবে ০ 
শিবাজী দাশগুপ্ত 1 সৈয়দ মোদী? কী অসাধারণ খেলে 

প্রকাশকে হারালেন 2 ম্টে 
দেবাশিস দত্ত / বথাম কি পান্সবে 2 ৩ 
সরোজ চক্রবতাঁ / মজিদ না থাকলে জামশিদ কতটা 

সফল হত ৩৩ 


প্রদীপ নাগ | আজ আমার খুশির দিন-অনজিৎ সিং ১৮ 


অশোক দাশগুপ্ত / দেশপ্রেমের জোঘার ৪ 
নীল হার্ভে / কথাবাতা ৯৬ 
ইউস্ফ খাঁন / কথাবাতা ১৩ 
বিশেষ প্রতিনিধি / সস্তোষেশশ্রসন্তোষ ১৪ 


দেবাশিস দত্ত / ফি দ্বীপে কমন ক্রিকেট খেলা হয়? ৩৪ 


এছাড়াচ্টু ক্রিকেট এবং ক্রিকেট, উদ্ধৃতি, প্রিয় সম্পাদক, 
ঞই পক্ষে জন্ম, ফুটবল সুপার প্টার, ক্রিকেটের গল্প, 
মাঠের ডায়েরী, আবোল-তাবোল, আমার প্রিয়। 


অভিনন্দন ! ধিক্কার ! 


উপ্র়রজন দাসমুদসীকে_ ছপৃতমন্ত্রী যতীন চক্রবতীকে-- 

কোনঠাসা ফুটবলারদের ফুছবলারদের সম্পকে প্ররো* 

পাশে দাঁড়ানোর জন) । তনাম্লক মল্তবা করার 
ভনা। 


উ মখামন্ত্রী (জাত বস.ক- 
ফুটবলারদের কাস্প-ন্ডার 
ঘটনার পারপ্রেক্ষিতে সংষত্ত 

এবং সঙ্গত মনোডাৰ 

দেখানোর জনা । 


ভউউমাপতি কুমার এবং ধারেন 
কে মোহনবাগানের আট 
ফুইবলারেন্স বিরুদ্ধে এক" 
তরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। 


ভউউক্রণ দুবে, আনল ভ্রদাজ্ঞ ভউ:স্হি দেশপ্রেমিকদের 7 
এবং বরুণ বর্মণকে_দলীপ . বাহ অফ ইন্ডিয়া অফিসের 
সামূন যারা ভাস্কর আর 


ট্রফি ফাইনালে প্রশংনীপ্স 


মুলারক্জনকে ল।ছ্িত করার 
ভুমিকা নেওয়ার জন্য। 


চেস্টা করেছিলেন। 


প্পাক : অলোক দাশশুপ্ 
হার্ডী সালাদক £ দয়োজ চত্তবতী | 
প্রচ্ছদের ছবি £ শ্রেণিক শেঠ, অন্যান্য ছবি ॥ প্রদীপ সোম, 


শ।ন্তি সেন, শ্রেণিক শেঠ, কসমস প্রেস আসোনিয়েটসঃ 
এস ওল ক।/জলাল, জহর রাঞ্জ এবং গি.কে চৌধুরী । 


খেলার কাগজের সম্পাদক অশোক [দাশগুপ্ত একটি 
দৈনিক পন্রিকার স্পোর্টস এডিটর হিসেবে যোগ 
দিচ্ছেন। এজন্য আমরা অবশ্যই আনন্দিত। 


কিন্তু একই সঙ্গে আমরা দুঃখিত। কারণ একটি 
দৈনিক পন্রিকার স্পোর্টস এডিটর হবার পর তাঁর 
পক্ষে আর এই পন্ত্রিকার সম্পাদক থাকা সম্ভব নয়৷ 
তবে, অন্সরা শুধু আনন্দিত বা দুঃখিত নই-- 
আমরা আশ্ব্ত। কেননা আমাদের সম্পাদকমণ্ডলী 
তাঁর পরামর্শ সব সময়েই নেবে? এবং সবচেয়ে বড় 
কথা, অশোক দাশগুপ্ত এই পত্রিকায় নিয়মিত 

লিখবেন । 
প্রকাশক, খেলার কাগভা 


প্রিয় পাঠিকপাঠিকাদের কাছে একটি বাজিৎগত প্রশ্ন আছে। হ্ষোন্‌ 
অশোক দাশখুপ্তকে আপনারা চেনেন"জানেন- সম্পাদক না, লেখক £ 
আগামী সংধা! থেকে আমি আর এই গান্রক।র সম্পাদক থাকাছি না। কিন্ত 
লেখক হিসেব থাকছি । 


প্রথমেই বলে নেগুস্লা ভাল, এই সংক্ষিপ্ত রচনা সকলের পড়ার জনা 
নয়। আম বত্বব্য রাখছি শুধু তাদের কাছে, যারা আমাকে এবং 
আমাদের প্রবলভাবে উৎস।হিত এবং অনুপ্রাণিত করেছেন। অনাদের 
কাছে, এই রচনা ব্যক্তিগত এবং অধপ্রাসঙ্গিক বলেই মনে হবে। 


এই সংখ্যা থেকে অনা একজন সম্পাদক হলেল। তংব একটা ব্যাপারে 
নিশ্ন্্র থাকতে পারেন, এই পান্রিকার চরিগ্রের কোনো পরিবতন ঘটছে না। 
বাক্কপজ্ভাবে আমি সম্পাদনা না করলেও সম্পাদকীয় দগতরের সকলেই 
খাকবেন_-সব কিছু আগের মতোই চালানোর জনা। 


বাপারটি নিয়ে আমরা নিজেদের মধা লীঘ আজতনা করেছি । এবং 
সায় সকলেরই ধারণা এই যে লেখক হিসেবে আমর জড়িত থাকাট।ই জরুরী, 
সম্পাদক হিসেবে না থাকল, সহংযাপীরা কয়েকদিন অসুবিধা বোধ 
ফরজে ও. পায্নকাত্র বোনো ক্ষতি হবে না। যে পাঠক-পাঠিকার। প্রবল 
মষতার এই নিভাক পাক্ষিককে বড় কারে হলেছেন, তাঁরা আমাকে লেখক 
ছিসে:বই জানেন । সেই সম্লক অটুট থখকংব। 


বান্তিগত নিরাপত্তা এবং ক্যারিয়ারের ব্যাপারটি 


প্রন্ন হুল, কেন যাচ্ছি? 
একেবারেই নেই তা নয্ভ। আছে। 
আ।পনাংদর জানানো দরকার । 


কিন্তু আরা কিছু কারণ আছে, যা 


দু'টি পল্রিকায় প্র্যাউফম থেকে গত তিন বছরে কিছুটা অন্যরকম 
সাংবাদিকতা করার চেঙ্টা করেছি। অন্যায় মনে হলেই খ্রোল্াথুলি 
আক্রমণ বকরেছি। তারুণোর আবেগে নিশ্চয় কোনো কোলো ক্ষেত্রে 


শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন 


* খেলার কাগজ ৪ 


*প্গড সেইড লেট দেয়ার বি লাইট, আন্ত 
দেরার ওয়াডু লাইট।” ঈশ্বর বললেন আলো 
হোক, আলো হল। আনন্দবাজারের স্টাফ 
রিলো্টার বললেন একুশজন ফুটবলার দেশন 
প্রোহী, সৃতরাং ওরা দেশলোছা ছয়ে গেল | এবং 
অতঃপর, দেশপ্রেমের এক অভূতপ্ব জোয়ারে 
কলকাতাসহ গাঙেয় পশ্চিমবঙ্গ প্রাবিত হল। 
ব্যবসাসূত্রে দেশ এবং সরকারকে যথেচ্ছ 
ফাঁকি দেন এমন লোকেরা ক্লাব কমকতা 
হিসেবে দেশপ্রেমিক হলেন । যে ব্যাঙ্ক কর্মঢারী 
ও্তারটাইম হাড়। আর কিছু বোঝেন না তিনিও 
দেশপ্রেমিক হয়ে ফুটবলারদের ওপর চড়া 
হলেন ॥ অন্য ক্লাবের সমর্থক -__ এই অপরাধে 
অরনাদের যিনি বা যাঁরা সুত্যুর দিকে ঠেলে 
দিঞেছেলেন, তিনি বা তারাও দেশপ্রেমক 
হিঙ্গেবে ঘোষণা করলেন-_ক্লাবশ্রীতি খুব খারাপ 


জিনিস, সবার আগে দেশ । আর হ্যাঁ, প্রচুর 
পন্রিক। বিক্রি হল। 
ফুটবঙ্গাররা কি দোষী নয়? 


উপরোক্ত ভূমিকার পটভূমিকায় এ প্রশ্ন 
স্বভাবতই জাগতে পারে, তাহলে কি 'আমরা 
মনে করি যে ফুটবলাররা দোষী নগ্ড? থুব 
স্পষ্ট করে বলি, কাম্প ছেড়ে ফুটবলাররা 
অন্যায় করেছে। কিন্ত এটা যতউ। ন্যায়, তার 
চেয়ে অনেক বেশি বোকামি । এই মূর্খতার 
গায় মেটাতে গত কয়েকদিনে কলফাতার সেরা 
ফ্লুটবলারদের যথেষ্ট নাজেহাল হতে হয়েছে। 
আবহ হবে। কছম্প ছাড়লে জনমানসে তার 
গ্রতিক্রিস্তা কী হতে পারে, সে সম্পকে চিন্তাই 
করা হয়নি । করলে, এত বড় ভুল কেউ করত 
না। কোনো কোমল! ভুল শুধুমান্স গভীরতার 
জন্যই অন্যায় হপেবে পারগাণিত হয় । এক্ষেত্রে ও 
তাই ঘটেছে। কিন্ত «দেশদ্রোহী? 2 
মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। 

ওরা কেন, ক্যাম্প ছাড়ল? 

একথা খুব স্পম্টভাবেই সকলে বলছেন যে 
গুধূযান্র টাকার জনাই ফুটবলাররা ক।ম্প 
ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিস্কে। খানিকটা আমতা 
আমতা করে আলোচনাকে অনাখাতে ঘুরিয়ে 
নেবার কোনে প্রয়োজন নেই । আসলে, ত্যাগ 
খুবই ভ্ভাল জিনিস-যদি তা অনাদের করতে 
হয়! সরাসরি বলি, টাকার কথা কে ভাবে 
মাঃ আমি ভাবিনা? আপনি ভাবেন নাঃ 
নিজের বাবা-মার চিকিৎসার জনা, বোনের 
বিস্রের জনা, ভাইয়ের লেখাপড়ার জন! টাকার 
চিন্তা করা অপরাধ? কলকাতায় খোলাখুলি 
পেশাদার ফুটবল চালু করার দাবি যৃক্তিসঙগত। 
কিন্ত যতোছদিন তা না হচ্ছে, ফুটবল'ররা বিনে 
পয়সায় খেলবে, গ্রমন আশা করা কি মূর্খতা 


দুঃখিত, 


যলারভনম এবং ডাক্ষর 


| অশোক দাশগুপ্র 


মক? দিলের পর দিন ভোরবেলা যাতে হাজির 
হয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম, দিনের পর দিন 
বাড়ির বাইরে থেকে ক্লাবের হয়ে বিভিম ট্ণামেন্্ 
খেলা, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়কে আআ আর রে 
ভিজিম্মে ফুটবল মাঠে রেখে আসা -_ এসব 
তো দুশ্চারদনের সতের ব্যাপার নয়। এজন্য 
ফুউবলাররা টাকা পেলে চোখ টাটানোর কা 
আছেঃ মহাবীর প্রসাদ বা নায়ানের মতো 
জাত ফুটবলাররা অধকম্টে ভূগবনঃ আর 
আমরা মাঝেমধ্ে দয়।দাক্ষিণ্য দোখয়ে মহৎ 
সাজব _ এতো চলতে পারেনা । আর একটা 
অদ্ভুত ব্যাপার, প্রান্পু সকলেই “বড় ঢীমের 
ফুটবলারদের? উপর এক হাত নিচ্ছেন। [কিন্ত 
কেউ কি জনেই বড় ভীমের ফুটবলার হয়ে যায় £ 
শ্যামনগরের সুব্রত ভুষ্টাচাম বা কেশবপ্রের 
বিদেশ বসুকে কি ছোট চীমের সোপান পেরিয়ে 
নিজেদের জাধনা এবং পরিস্রমের জোরেই 'বড় 
টীমের ফুটবলার" হতে হয়নি 2 নানা জায়গায় 
বিশ্বজিৎ ভটাচাযর প্রস্তুত প্রশংসা শুনছি। 
বিশ্বজিৎ বেশ ভাল ছেজে। একথাও অনস্বীকার্য 
যে ও ভুল সিদ্ধান্ত নেরনি। একুশজন বেরিস্তে 
আসার পর বিশ্বাজৎও চলে আসতে চেয়েছিল, 
অনোছ অরুণ ঘোষ আটউকেছেন। কিন্ত্ 
আমার প্রশ্ন, তিন বড় ভীমের ফুটবলারদের 
মতো বিশ্বাজতেরও প্রচুর অর্থ পাবার নিশ্চপতা 
থাকলে _ ও কি ক্যাম্পে থাকত? হয়তো 
থ্রাকত। তবে, আমি বিশ্বাস করিনা । 


সেদিন সূরজিৎকে বলছিলাম, গ্দুই কোট 
পি কে ব্যানাজি এবং অরুণ ঘোষও তে! 
(বিশেষত পি কে ) প্রচুর চাকা পেতেন, ওরা 


ত্যাগ স্বীকার করতে পারলে, ফুটবলাররা 
পারলনা কেন 2” 

সূরজিতের জবার £ শশ কে ব্যানাজি 
দু'বছর পর কলকাতার ক্লাব কোচ হত্রে 


পারবেন। এশিয়ান গেমসে মোটামুটি তাল 


রেজাজ্ট হলেই তাঁর দর দ্বিণ হয়ে যাবে। 
এবং তারপর আরো দশ বছর তিনি টাকা 
পাবেন। কিন্তু গৌতম, সুব্রত, প্রস্ন বা 
আকবরের ক্ষেত্রে কি তা ঘটবে? তিরাশি 
সালে এদের মধো কজন বড ক্লাব থেকে 
আহিক সুবিধা পাবার অবস্থা থকবে? এই 
দুটো বছরের ক্ষতি কোতেরা পৃষিয় নিতে 
পারবেন, ফুটবলাররা পারবেনা |” 


বাজিপতভাবে আমি জানি, ভ'বষ্যতে পুষিয়ে 
নেবার কথা পি কে এখন ভ্ভাবছেননা। কি 
ফুটবলাররা যদি নিজেদের আধিক নিরাপত্তার 
কথা ভেবে থাকে, সেটাওতো উড়িয়ে দেওয়া 
যায়না ॥ 


এ আই এফ এফ; ভুল 
এ আই এফ এফ-এর দিক থেকেও কিছু 
মারাত্বক ভুল করা হয়ছে। অশোক ঘোষের 
আস্তরিকতা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ 
নেই। কিন্ত এই প্রচ্থও লা উঠতে পারেনা, 
কইকের সম্ভার হ্বাল কলকাতার তন বড় 


ক্লাবের সঙ্গে এব্যাপারে একটি ঘরোয়া সভায় 
(তিনি বসলেন না কেন? আঃলাচনায় বসলে, 
আমরা বিশ্বাস করি, সব ক্লাবই সহযোগিত।র 
হাত বাড়াতেন। ক্যাম্পে ভুল বোঝাবুঝির প্রন্নই 
আসতনা। দ্বিতীয়ত, এবছর মাঝে. মাঝে 
ক্যাম্প এবং বিভিন্ন টুর্ণামেন্ট ক্লাবের পক্ষে 
ফুটবলারদর খেলতে দেওয়ার পর বিরাশির 


জানুয়ারী থেকে চূড়ান্ত এবং নিরবচ্ছেন কা/ম্প 
বসালে কী ক্ষতি ছিল ফুটবলাররা ওক 
বছরের (বিরাশি) জনা সম্পূর্ণ তাগ স্বীকারে 
খুশিমনেই রাজি হত। এবং তৃতীয়ত, ক্যাপ 
ছেড়ে চলে আসার বাপারটা ফুটবলারদের 
ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হলকেন? কটকেই 
ও আই এফ এফ িদ্ধান্ত নিয়েছিল, যে খেলোয়াড় 
অনুমতি ছাড় কা।ম্প ছাড়বে বাড়াক পেয়েও 
কাম্পে আসবে না-তার বিরুদ্ধে শাস্তিমলক 
ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হঠাৎ ফুটবলারদের 
বলা হল কেন, একটি বিংশ ঘোষণাপত্র সই 
করলেই ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে? 
সোজা কথা, ফুটবলারদের এমন ভুলের দিকে 
তেলে দেওয়া হস কেন? এ আই এফ এফ 
মহলের খবর, কিছু ফুউবলার প্রযাকটিসের সময় 
চাট্রা ইয়াকি করছিল এবং ইচ্ছা করে প্র্যাকষ্টিসে 
ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। শাস্তির ভয় থাকলে ওরা 
কেউই ক্যাছপ ছাড়ত না, আবার ও.দর রাখলে 
কা।ম্প সম্থ আবহাওয়া থাকত না। তাই 
এইসব অনিচ্ছুক ফুটবলারদের ক্যাম্প ছাড়ার 
রাস্ত। খুলে দেওয়া হয়া টেকনিকাল কমিটির 
সিদ্ধান্ত অন্যায়ী দূ রকমের ফর্ম তৈত্রি হয়। 
একটি খেকে যাওয়ার, আর একটি চলে 
যাওয়ার এই ব্যাপারটি মাথায় ঢোকা সত্যিই 
কঠিন । যদ কেউ প্র্যাকটিজে অশালীন আচরণ 
করে থাকে তাকে কযাম্পে রেখেই একমাসের 
জনা সহজেই সাসপেশড করা যেত। ভালভাবে 
প্রাকটিস না করলে প্র্যাকউসেরও সুযোগ 
পাবেনা, ক্যাপ থেকে ছাউাতো পাবইনা- 
এইরকম মনোভাব নিলে কীক্ষতি ছিল? যদি 
কোনো ফুটবলার কাাম্প ছাড়ার কথা ডেবেই 
প্র্যাকটিসে অস্থাভাবিক আচরন করে, তক এই 
কথা বলে দেওয়াইতো যথেষ্ট ছিল যে ভার 
একুল-ওকুল দুকুলই যাবে ভারহীয় দলেও 
সুযোগ পাবেনা, ক্লাবের হয়ে ছেলার জলা 
কযাশপ থেকেও ছাড়া পাবেনা। 


ধীরেন দে-র চালাকি 

মোহনবাগানের অভিজাত সাধারণ সম্পাদক 
খীরেনদে এক টিলে দুই নয়-াতনটি লাখি 
মারার এক অভূতপূর্ব তেচ্ভা করেছেন । এক, 
কিছু ফুটবলারের উপর ব্যক্তিগত আক্রোশ 
মিটিয়েছেন। দুই, যার ক্রমবর্ধযান জনপ্রিপ্নতায় 
তিনি শক্ষিতও সেই শৈলেন মান্নাকে কোণঠাসা 
করেছেন এবং তিন, দেশ এবং দশের কাছে 


গোতয়,আমলরাজ ঞকবং আানস 


দেশপ্রেমিক হিসেবে নিজেকে তুংল ধরেছেন । 
দেশপ্রেমিক ধীরেন দেয় কাছে আমাদের তরফ 
থেকে শুধু দুটি জিজাসা-_ এক, উনিশশো 
সাতাততরের আগা খাঁ গোজ্ড কাপ (ঢাকা) এবং 
আ.রো নানা টুর্ণামেন্ট তাঁর ক্লাব ভারতের স্বার্থে 
খেলোয়াড়দের ছেড়ে দেয়নি কেন? এবং দুই, 
তাঁর বক্তব! তিনি আগেস্তাগেই জানিয়ে দেননি 
কেন ? ফুটবলাররা কাম্প ছাড়ার আগেই সেহ 
সম্ভাবনার খবর তিনি বিশ্বস্তসৃন্লে পেয়েছিলেন । 
সে প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। তাহলে 
মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারী) সকালেই ক্যাম্পে 
হাকা আটজন মোহনবাগান ফুউবলারকে তিনি 
জানিয়ে দিলেন না কেন যে ক্যাম্প হাড়লে 
মোহনবাগান তাদের সঙ্গে সম্পক ছিন্ন করতে 
পারে? গোটা ব্যাপারটার মধোই কিন্ত ছুরি 
শানিয়ে অপেক্ষায় থাকার একটা কটু গন্ধ পাওয়া 


যাচ্ছে। 
জেই যতীন চক্রবর্তী 


আর আমাদের ম্বাননপ্র মন্ত্রী যতীন 
চক্রুবতা। খবরের মধ্যে খাকার এবং নিজেই 
খবর হয়ে ওঠার প্রতিযোগিতায় তিনি রাজ- 
নারায়পকেও হার মানাতে পারেন। কখনোই 
ভুলতে পারেন না, তিনি মাননীয় প্তমন্ত্রী। 
এবং তাই, প্রেস বক্সে চকে অকারণ মাতব্বরি 
করেন । আর এবাল্সতো বংলই ফেললেন, 
তিনি দেখবেন দু'চারজন ফ্ুটবলারকে দেওয়া 
সর্রকারী ফ্লুঃট বা জমি কেড়ে নেওয়া যায় কিনা! 
পাঞ্জাব সব্রকার খেলোম্রাড়দের মাঝেমাঝে জমি 
দেয়, রাজস্থান এবং কর্ণাটক সরকারও শ্রীরাম 
সিং এবং প্রকাশ পাড়ঃকোণের ক্ষেত্রে তা করেছে। 
কিন্ত পশ্চিম বাংলায় তেমন ঘটনা এখনো 
ঘটেনি । যতীনঝাবু বা পৃতমন্ত্রক কি কোনো 
ফুটবলারকে ফ্ল্যাট বা জমি দান করেছেন? 


পরো দামের বানময়ে কেউ যদি ফ্ল্যাট বা জঙ্গি 
নিয়ে থাকেন, তা ফিরিয়ে নেবার কথা 
একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী কীন্ত।বে বজেন £ 


দেশজ্রোহী 

ফুটবলারদের আচরণের সযালোচনা হওয়ার 
প্রয়েজন ছিল। কিন্ত জানন্দবাজারের স্পোর্টস 
রিপোটণর একুশজনকে সর।সরি ধুদশদ্রোহী" 
বানিয়ে দিলেন। জিওফ বয়কট একাধিকবার 
ইংল্যাণ্ডের হয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে চাননি, 
ভাঁকে কেউ “দেশদ্রোহী বলেছেন বলে শুনিনি! 
যেহেতু ফুঁটবলারর। এই চুক্তিপন্রে সই করে 
এসেছে যে ক্যাম্প সম্পর্ষে কোনো বিরতি দিতে 
পারবে না, তাদের অসহায়তার সুযোগ নিগ্ে 
অসত্য রোমহর্ষক কাহিনী ফাদাও বোধহয় 
খনরপেক্ষ* সাংবাদিকতার লক্ষণ নয় । অঞ্জল- 
বার €৯৭ ফে্চুয়ারী ) র্রাত্রে সম্ট লেকের 
ক্যাম্পের আশেপাশেও কোনো সাংবাদক হাজির 
ছিলেন না। তাহলে £ 


এখন ক্যাম্পে 


প্রিযরঞ্জন দাসমুন্সী এবং অশোক ঘোষের 
তেচ্ট'য় একুশজন ফুটবলারের ক]াম্পে ফেরার 
দরজা খুলে প্রেছে। আশা করব, এর পর 
কোনো অপ্রীতিকর হটনা ঘটবে না! আশা করি, 
বিশিষ্ট দৈমিকের স্পোট'স রিপোর্ভজারের দেই 
রিগোট' মিথ্যা প্রম/ণিত হবে--মাতে আশঙ্কা 


প্রকাশ করা হয়েছে যে, একুশজনকে কাম্পে 
ফিরিয়ে নিলে পি কে ব্যানাজি এবং অরুণ 
ঘোষ পদত্যাগ করবেন। আশা করব, একুশ্‌* 


জন ফুটবলার প্রথম দিন থেকেই বিশ্বজিৎ 
ভট্টা্ভাযেঠসজে £ এমন কি বিশ্বজিতের অধুনা” 
খ্যাত মেজদার সঙ্গেও ) সহজভাবে মেলামেশা 
করবে । গত কয়েকদিনের স্মৃতিকে সকলেই 
দুঃস্বপ্নের ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলবে। 


2 191 21159 


প্রপীষ খেলার কাগজ ৬ 


প্রেরাস' আমো'সয়েশন 


কলকাতার ফুটবলারদের মনে 
দেওয়া ভাল। 


করিয়ে 
আসোসিয়েশন থাকলে হয়তো 
ঞহ বড় ভুলের ফাঁদে ওদের জড়িয়ে পড়তে হত 
ন।। সংগঠিত থাকলে, তাদের বিরুদ্ধে ওমন 
ঘৃণ্য অপপ্রচারও অবাধে চলতে গারত না। 
নানা অজুহাতে, প্লেয়ার আযাসোসিয়েশন গড়ার 
চেস্টা থেক যে ফুটবলাররা নিজেদের সরিয়ে 
প্লাখাত চ।ইছে, ময়দানর খলনায়কেরা যথাসমে 
তাদের পিঠে ছুরি বস।তেও দ্বিধা করবে না। 
আশা 

দেশপ্রেমের জোয়ারে প্লাবিত হবার পর 
সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এখন অনেক পলিমাটি। এই 
উর জঘিতে ঘথাথই দেশপ্রেমের কিছু গাছপালা 
গজাবে, এই আশা করতে চাই। 
গল্প শুনিয়ে রাখতে চাই । 


এবং একটি 


স্টেট বাহ্কের মেইন ব্রাঞ্চের (স্ট্রাশড রোড) 
সামনে জোর ওক আলোচনা চলছিল। এক 
ইস্টবেঙ্গল সমর্থক বলেন, “আমরা আর কিছু 
শুনতে চাই না, ক্ষাব নয়-সবার আগে দেশ |” 
অতঃপর স্‌রজিৎ সেনশুপ্তর সঙ্গে তাঁর নিশেনাত 
কথোপকথন হয় । 


সুরজিৎ £ 'উনিশশো তিয়াস্তরের আই এফ 


এ শীল্ড ফাইনালে কী হয়েছিল ?? 
তিলি 2 কে নাজানে, ইস্টবেঙ্গল পিয়ং 


ইয়ং ক্লাবকে ৩--১ গোলে হারিয়েছিল | 


সুরজিত £ 'পচাত্তরের 
রোেজাকট কী হয়েছিল ? 


শীঙ্ড ফাইনালের 


তিনি ॥ «এটা কোনো প্রশ্ন হল? ইস্ট 
বেঙ্গল মোহন বাপাস্রকে এ গোলে হারিয়োছল ।? 


হাতীন চক্র বতা 


সুরজিৎ 8 “আচ্ছা, 


গত বছরের প্রি 
অলিম্পিক ফুটবলে ভারত আর সিঙগাপূরের 
খেলার বৈজাল্ট কী হয়েছিল 2 | 
অতঃপর এ ফ্ুটবল-অনুরাগী মাথা দুলকান 
এবং বলেন জানি না!” 
আশা করব, তিনি এবং তাঁর মতো দেশ- 
প্রেমক ক্রীড়ান্রাগীরা এবার খেকে ভারতের 
সাঙ্গ বিভিন্ন দেশের ম্যাচের ফলাফল মনে | “পঞ্চ পাশুব” যুগের মহানায়ক আমেদ খান 
ক্াখবেন | নাহলে, দদশপ্রেমার মতো একটি | বাঙ্গালোর থেকে কলকাতায় সাতাদলের জন্য 
মহৎ এবং গম্ভীর শব্দ নিতান্তই জোলো হয়ে | এসেছিলেন ফেব্চয়।রীর দ্বিতীয় সপ্তাহে । ২২ 
লাংব। ফেব্রুয়ারী তিনি বাঙ্গালোরে ফিব্রে যান। 
যাওয়ার আগের দিন ও"র সঙ্গে ঘন্টাখানেক 
কথা হল । ফুটবলের ব্যাপারে তিনি মুখ 
ই ৃ ] খুলতে চাননা। তবুও শিবিরত্যাগী ফুউবলার- 
এ ঃ দের সম্পকে জানতে চাইলে বলেন, "খেলো - 
চি. ও ১০ ৃ চাড়র। ক্লাষের- কথ একশোবার চিন্তা করবে । 
সং এ ন্ট র দেশের প্রতি ওদের যেমন দায়িত্র ভাছে,। ওদের 
তসটৃডি. ₹ ূ প্রতিও দেশের দায়িত্ব রয়েছে৷ কিন্ত আমাদের 
ছি 


আমেদ খান 
কলকাতায় এমে- 
ছিলেন 


সরোজ চক্রবর্তী $ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের 


দেশ কোনোদিন কোনো ফুটবল্লারকে দেখেনি । 
ক্রাবই খেলোয়াড়দের দেখে এসেছে । আজ 
ওদের বিকুদ্ধে যে অপবাদ ছড়ানো হচ্ছে তাকে 
আমি মোটেই সমর্থন ক্রি না। যদি খেলো- 
য়াড়ুরা জানত তাদের লা ভেঙ্গে গেলেন বাড়িতে 
মা-বাবার অসুখ হলে অধ্ধবা বোনেদের বিমে 
দিতে হলে €দশ' এগিয়ে এসে সাহাযা করবে, 
তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওরা ক্যাম্প ছেড়ে 
কিছুতেই আসত না ॥। আোহনবাপান ক্লাব 
নিজেদের বাচালার কন্যা সব দেষে যেলোক্পাতব" 
দের ঘাড়ে চাপিয়ে দি । ভ্িনের এই মনোভাব 


সভবিষাতে ক্রাবের ক্ষাতি ভেকে আনবে 1” 
আমেদ ছ্ছান কল্সরকাতার এসে ইস্টবেঙ্গল 


ক্তাবের একজন কমক্তার বাড়িতে উঠেছিলেন। 
প্রন্তদিন সন্ধ্যেবেলায় ক্ল।বে গিয়ে গরিচিতদের 
সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে গল্ও করে এসেছেন। 
বলভ্রন, “অনেক বছর পরে কলকাতায় এলাম। 
আসব আসব করেও এতদিন সঙ্গয় হচ্ছল না। 
এসে দেখলাম, এখানে জনেক কিছুই পাল্টে 
ছ। জ্যোতিষদাকে দেখে এসেছি । জোতিষ- 
দার অবস্থয দেখে মনটা তীঁষপ ছ্ধারাপ হয়ে 
গেল। ও'র জন্য হয়ত জার একবার আমাকে 
কলকাতায় আসতে হবে ॥ ওই যানুষ্টার কাছে 
অ।ম অনেক খনী । প্রেয়ভিহদা (জে সিওহ) 
দুঃখ করে বলছিলেন, আ্কতুকল কেউ ভার 
খোঁজ নিতে আসে না ॥” 
আখেদ খান নিঃশব্দে কজকান্রায় এলেন, আবার 
সেইতাবেই চলে গেলেন বাঙ্জালারে । বড় বড় 
টদনিক কাগজগুলে। বাঙ্জার গরম করার জনা 
আনবোর কাছেই ছুটেছেন লিবিরত্যাগী ফুষ্ট 
বলারদের শায়েস্তার আন্তপ্রাংয়। কিন্ত যে মানুষটা 
সাতদিন কলকাতার থেকে গেলেন, তাঁর কাছে 
একমৃহুর্তের জনাও কেউ গিয়ে জানতে চাইলেন 
না, কেমন আছেন আমেদ যান 2” 


১৭ ফেব্দয়ারী। রাপ্রি দশ) বেজে গেছে 
তখন। করুণাময়ী হা সং এস্টেটে এ আই 
এফ এফ ক্যাম্পে সই করা উত্তেজনা 


চলাছল বাংলার ফুউবলারদেক ঘিরে । চিন্রটা 
যেন দলবদলের মন্যো । বাইরে গাড়ী দাঁড়য়ে 
আছে ফুটবলার তোলার জন্য। প্রেমন!থ 


ফিলিপ, অমলরাজ, সি ডি ফ্রান্সিস কেরালা), 
ফরিদ অন্ধ.) দই করে ফিকে এল একটা 
আমবাস্যাডার গাড়ীর কাছে। সঙ্গে ছিল 
কয়েকজন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের লোক । ওরা 
হাতে ধরে গাড়ী, তুলে দিল ফিলিপদের । 
সবার চোখের সাম দিলে দৃশ্যটা ঘটে গেজ। 
লাড়ী ছুটে চলল শহর দিকে। 

পরের দিন সঞালে ক্যাম্পে পৌছতেই থবরট! 
দিলেন জনৈক কেয়ারটেকার । সেইদিন সকাজ 
ঘেকেই তিন প্রধানের কমকর্তারা, মাঠ আর 
কা।ম্প করেছেন । বিকেলের প্রমকাটসের সময় 
ব্যাপারুট। প্রথমে আচ পেল প্রশান্ত ব্যানার্জি। 
মহমেড়ানের তিনজন কার্মকতা মাঠে উপস্থিত 
ছিলেন । প্রশান্ত ওদের পোচরে আনল 
ঘটনাটাকে । বলল, 'আপন।র। এখনো দাঁড়িয়ে 
আছেন? হান, গিয়ে কথা বলুন ফিলিপ 
অমলরাজের-লে ) একজন ক্ষকর্তা আমত। 
আংযতা করে বললেন, তামরা তো কথা 
বলেছি । কিন্ত ওদের হাবভাৰ আমাদে্ ভালো 
লাগছে না। ইস্টবেঙ্গল ক্রাব হয় প্রচুর টাকা 
দিচ্ছে। বোধহয়, ওদের আর ধরে রাখতে 
পারব না। প্রশান্ত রেগে গেল, তাহলে কি. 
আপনারা জালো ভীম জরতে চান না শনস্তয় 
চাই, কিন্ত ওরা ঘদি অহমেডানে থাকতে না 
চায় তাহলে জোর করে রাখব কেমন করে 2? 
অ৷বার ছিতীষ কমকর্তা উত্তর দলেন। 

প্রাকটিস গ্বেরে ক্যাম্পে ফিরে এসে যহত 
মেভানের সেই তিনজন কমকতা সোফা চলে 
গেজেন কোচ হাকিমের ঘরে। প্রশান্ত লিজে 
* উদ্যোগ নিয়ে ফিলিপ-অমভ্ররাজের স্জে কথা 
বলল । ওদেত্র দুজনেক্সই বস্তবা --«হহুহেভান 
ক্লাব আমাদের সাথে কথা বলেনি ) শাল, 
রাজের দাদা জন নাকি ভার ভাইয়ের দল, 
বদলকে সমর্থন করছেন? এক ট্রেজিাছে জিলি 


সেই মতাযত ভাইকে জানিয়েও দিয়েছেন । 
কেরালা থেকে সি ভি ফ্রাল্সাসর দাদা টেজি- 


প্রা করে ভাইকে জানিয়ে দিলেন, “ইস্টকেছলে 
খেললে জামার আপত্রি নেই। কিন্তু এক ল্রাঘ 
টাকা চাইবে ।” ৯৩ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যেবেলায় আমি 
পি কে ব্যানার্জির সঙ্গে অন্য এক বিষয় নিয়ে 
কথা বলতে গিগ্েছিলাম। রানি ন'টা পর্যন্ত 
সেখানে ছিজায়। প্রাত্তন রেলওয়ে সফুউবলাব, 
ভাগিসকে দেখলাঙ্ সিডি ফ্রান্সিস এবং ফরিদের 
সাথে আড়ালে করা বলতে । প্রাতদিন সঙ্গের 


ফিলিপ-অমলরাজ কি ইস্টবেঙ্গলে যাচ্ছে? 


পরে ক্যাম্পের ধারেকাছে খেলোয়াড়রা ঘুবে 
বেড়াত ॥ সেই সময়ই থেলোয়াতব-ধরারা গোপন 
কথা সেরে ফেলতেন। 
চারজন ভিন রাজ্যের খেলোয়াড়দের সাথে 
,ভাগিস অলেকক্ষণ গোপনকথা- বলজোন । সঙ্গে 
ছিল ইস্টবেগগলের দুজন লোক । ক্যাম্পের 
একজন কেয়ারটেকার, (নাম বলতে বারণ 
আছে) বললেন, “ইস্টবেজল ক্লাব ভাগিসকে 
কাজে লাগয়েছেন ভিন রাজোর প্রেমারদের সাথে 
কথা বলার জলা। ক্যাম্প খেকে যারা বাদ 
পড়বে সম্ভাব্য এমন কয়েকজনের পিছনে 
ইল্টবেজল ক্লাব প্রথম খ্রেকেই লেগে রয়েছে ।” 


হস্টবেজল ক্লাবের ফটবল সম্পাদক প্রশান্ত 


ঘোষ ২০ ফেব্রুয়ারী তাঁর অফ্রিসে বসে বললেন, 
শ্হ্যা আমরা সেরকম একটা চিন্তা নিয়ে কাজে 


নেযেছিলাম । বাইরের যে-সব প্লেরার বাদ 


পড়বে তাদের থেকেই কড়েকজনকে চীঘে - 


নেওয়ার ইচ্ছে ছিল ডিকই। 
স্তাগিসকে: ফাজে লালাইলি । 
সামে কাউকে চিনিও নাঁ।* 


-_ সি ডি ফ্রাশ্সিস, ফরিদের সঙ্গে তাহলে 
যেঙগাযোগ করলেন কীভাবে? 


৮ আমাদের লোফেনাই ওদের সঙ্গে কথা 
বলেছেন। কিন্তু এখনো পাকা কথা হয়নি। 
ওদের দুজনের ব্যজি্সত কিছু অসুবিধে রয়েছে। 
আমন ওদের ব্যালাছে কোনো! সিদ্ধান্ত নিইনি ।- 


কিস্ত আমন 
আমি *ভাগিস্‌? 


প্রশান্ত ঘোষ একই সঙ্গে ফিলিপ-অমল- 
বাজের ইস্টবেলজল ক্যাম্পে আউথা হাক 
শ্বরটাকে অস্ত্ীকার' করে বললেন, “তবে 
আমল ভালে টীম করছিই। 


- অভিযোগ উঠেকছ আপনার ক্যাম্পে 


ওইদিন আবে! তিন-- 


/ সরোজ চক্রবর্তী 


গিয়ে খেলোয়াড়দের নানা প্রলোভন দেখিয়ে- 
ছেল * 

স “সম্পূর্ণ মিখোে খবর। ব্যাম্প ভাঙ্গার 
জানা আমর। কখনে। কোনো চেষ্টা কারান । 
আমরা সবসমগ্ী সেকেন্ড ভীমের দিকে নলর 
দিয়েছি। তাছাড়া আমাদের চীমে তিম ইরানী 
যখন আছেই তখন আজাদের "চিন্তা কীসের ? 
আজ খেলোয়াডদের নিতে যে ঘটনার সৃষ্টি 
হয়েছে তা সম্পূর্ণ এ আই এফ এফ এবং 
খেলোয়াড়দের ব্যাপার । আমর) কথানোই 
হখেলোজাড়দের উক্কানী দেওয়ার আগ্রহ দেখাই 
নি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তার এতিহা নিয়ে ভীম 
করছে এবং করবে । আমাদের ডীমে শুধু 
ঝমড-ফিজ্ডের অভাব ওয়েছে। আমরা কেন 
২১৯ জন খেলোফাড়কে প্রলো্তন দেখাতে যাবে৷ 
বলতে পারেন ৮ আজ এ আ্বাই এক ্$ফ তাদের 
বার্থতা ডাকার জন। ক্লাবগুলোর ওপর. দোষ 
চাপাচচ্ছন। এবং আমি মনে করি, কাগজগুলো 
এ বাগারে বাড়াবাড়ি করছে।, 


ইল্টবেলল ক্রাব কিছু তরুণ খেল্লায়াড় নিচ্ছে। 
রেলের অরুণ দাস, সুব্রত অধিকারী, স্বপন 
নন্দী, কাতিক শেঠ, শিবনাথ বাড়ই, শংকর 
অধিকারী এক মধ্যে কয়েকজন সম্রবত লাত- 
হলুদের জস' পরবে এই বছরে। 


প্রশত্তি প্রো জানালেন, “সতাভিৎ, জঙ্গর, 
দিরীপ গাল কাথা দিয়েছে ।” ইস্টবেঙ্গল ক্লাব 
মইদুলের সজেও করা বলেছিল। সময়ের 
কানে এই-খ্ববর পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে মইদ্্রলের 
পক্সোরতি। হতি হটে! তিল ইরানী নিয়ে 
হুপ্যবেজ ক্লাব কোনো চিন্তা করছে না। 
ইতিমযোঃ এক ঘরোজা বৈঠকে কমব্তার। 
গ্লিহির করেছেন, যারা ক্লাব ছেড়ে চজে গেছে 
তাদের এখনই ফিল্িয়ে আনার কোনে। ইষ্ট 
কর হবে না। 


তবে, দলবদলের আসরে ইস্টবেজল ক্লাব 
কোমর বেধে নেমেছে প্রথম থেকে । আর 
কয়েকদিন অপেক্ষা করজেই ছযিট পরিস্কার 
হয়ে যাবে। গত বছর জাবের যে ভোগ্গাস্তি' 
হয়েছে, সেই কথা চিন্তঃ করে কর্মকতারা পাকা 
কাজ করছেন। যলি ফিলি” অযলরাজ, সি 
ভি ফ্রাম্পিপ আ্রবং উঠতি ।লিংফম্যান ফরিঙ্গ 
,জীমে আসে তাহলে নিঃসন্দেহে ইস্টবেঙ্গল শক্তি 
শালী হৰে। কোচ নিয়েও সমস্যায় পড়েছে। 
কোচ আদপে রাথনেন কিনা, সেটাও ভাবছেন 
শুরা। ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার রেখে থেলো- * 
্াতদের ওপর লব ছেড়ে দিলে ইস্টবেদল টীম 
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কতটা সফল হবে। 


আছে। 
পুনশ্চ ও লেখা প্রেসে পাঠানো পরও 


আমাদের হাতে আরো কিছু খবর এসে পৌছল ! 
সেই খবর দৈনিক কোনো পত্রিকা প্রকাশিত 
€১৯ মার্চ এখেলার ক্ষাগজ" বেরোনোর আগে ) 
হুঝেও যেতে পারে । নিশীথ ঘোষ তাঁর ঘনিষ্ঠ 
লোকেদের জানিয়েছেন, মনোরঞ্জন, সমর, দিলীপ 
পাল ও ম্যাথুজকে কেন তিরস্কার ঘা বহক্ষার 
করবেন নাঁ। হাবিবকে ইস্টবেঙ্গল রাখছে না, 
সেটা প্রায় স্থির হয়ে গেছে। 

সতাজিৎনএন্স সঙ্গে মহুমেডান ক্লাব অনেক 
দুর কথ। এগিয়ে লিয়ে প্িক়েছিল । সতযাজৎও 
মনে মনে ইস্টবেজল চীয় ছাড়ার কথা স্থির 
করে নিয়েছিল । কিন্ত মহুমেডানের একজন 
খেলোয়াড় শেযপর্বে সতাজিতকে নেবার দিদ্ধান্তে 
বাধাদেয়। ফলে মহনেড।ান এখন ওকে “নিবে 
না? জানিয়ে দিয়েছে । 

খেলোয়াড়দের ধিরুদ্ধে মোহনবাগান ক্লাব 
যে মনোভাব দেখিয়েছে, ইস্টবেগজ ক্লাব তাকে 
উদ্দেশপ্রণোদিত বলে আখা দিয়েছে । এবং 
“আনন্দবাজারে? নিশীঘখ ঘোষের বিরুতিকে 
বিকৃত করে ছাপা হয়েশ্রে বালে ইস্টবেলল ক্লাব 
মনে করছে । টীম করার ব্যাপারে ইস্ট" 
বেলা ক্লাব কারোর হরমকিকে ভল্প করবে না, 
এই মর্মে এক যক্তব্য রেখে জনেক কমকত। 
বলেছেন, “মোহনবাগান ক্রাবের টাকা নেই 
বলেই গুরা *আট ফুটবলারুকে' নেবে না 
জানিয়েছে । আসজে কোনো এদশপ্রেমা নয় । 
আঙ্রা ভাল প্ীষ করবই । খেলোয়াড়দের 
বিপদের দিনে মোহনবাগান ব্লবের মতো হবেনা। 
আমাদের ক্লাবের হয়ে অনেক বছর ধরে সাতিস 
দিয়ে গেল যারা, তাদের 'দেশত্রোহী” আখ্যা (দর 
আমরা মেকা দেশপ্রেমী হতে রাজী নই 1” ইস্ট” 
বেজল ক্লাব ভীম গড়ার কাজে ম্মেটেই ভাটা 
দেয় লি। বরং বিপৃঙ্া উদ্যযে খেলোয়াড়দের 
গ।শে দীক়্িয়ে আশ্বাস দিয়ে এসে. “জ।খরা 
তোমাদের রাখছি । 

নিশীথ ঘোষ এবং তাঁর সহকমাদের খায় 
এখন শুধু একটাই চিন্তা. কীভাবে ইন্টবেঞ্গলকে 
"৮১ জালে সেরা ভীম কর। ষাঁয়। 


সে বিষয়ে বিন্ত সন্দেহ 


কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থার অসীম কৃপায় 
চক্লিশ মিনিটের পথ প্রাঞ্জ দেড় ঘণ্টায় অতিক্রম 
করে যখন পূর্ব প.ট্টিয়ারীতে জাতীয় রেলদলের 
অধিনায়কের বাড়ী পৌছলাম, তথন বলাই 
চক্রবর্তী বাড়ীতে নেই। হোমফ্রন্টের বিশ্বস্ত- 
স্তর অনুযায়ী, আড্ডা দিতে গেছে । কখন 
ফিরবে বজা মৃশকিল। গাহস্থ্য অনুরোধ এল, 
আপনি বসুন । ওকে আনতে লোক পাঠাচ্ছি। 
নিজে বাঙালী হয়ে আড্ডার মর্ম বুঝব না, এমন 
হয় না। তবু আড্ডা থেকে তাঝে বঞ্চিত 
কলার, মৌন সম্মতি জ্রানিয়ে ঘরে বসফাম 
এবং মিনিটখানেকের মধ্যেই দেখা গ্সেল. সমথ 
একটি যুবক সাইকেলনিস্ে বেরোচ্ছে । ভার 
মুখ দেখে মনে হল, পুলিশের খোদ বড়কর্তা 
যেন তাকে বলেছেন, এই অপরাধী ধরে 
আনতে পারলেই *বীরচক্ত' পাওরা যাবে । বড্ড 
দুঃখ হচ্ছিল বলাইয়ের জনা । কত্ত কোন 
উপায় নেই। জ্রর্কোচকানো সম্পাদকের 
চেহারাটা আমার মোটেই গন্ছম্দ হয়না । 

বলাইয়ের 'নিজের রে বসে একা একা 
হখন মনে মনে পরিবহন মন্ত্রী থেকে শুকু করে 
ঝাড়দার পষস্ত সি এস টি সির প্রতোকের 
চোদ্দদ্রুষান্ত করছি, ঘরে চ.কজেন ৰলাইংয়ুর 
বাবা। উদ্দেশা-_ সম্ভব আগন্তক (অতিথি) 
সঞ্চকারেরু তদারকী ॥ অন্প্রঙ্তির তাগুনে বিষয় 
*কাহপ ও কেলেক্কারী” নিয়ে ভালোচনা স্বভা- 
বতই শুরু- হল । কিন্ত ঝেশীক্ষণ টিক না। 
কাকণ সুদ্শা কাপে ঢা ভজ্ঞক্ষণে এসে গেছে, 
চক্রক্তীঙ্ষশাই গ্ববাংলার মদের ও সত্তা” 
বজতে কি বোঝায় এমন উদাহরণ রাখতে কিনতু 
হ্াদাসংক্রান্ত গল বজজেন। কেটে গেল আরুও 
আহাঘল্টা। 

পৌলে নটা নাগাদ বনসাই এজ্রেন । বজশ্রাঃ 
জানার জঙ্গে কিছু কথা বক্সান় প্রয়াক্ষন। 
ম্যাশনাজে র্লানার্স রেলদলের অফিল-য়ক সম্পর্কে 
জনেকেই ঘোঁজথবর পেতে চান । বজাই টি 


টিপে হাসজ্র। 
সানাশলালে আগনারাই চ্যাম্সিচল হতে 


পারতেন বলে অনেকের ধারথা। ছেরেবাগয়ার 
কারণকি? 


-” বলব ফিমিন করার সন্ত জেকের অড।ব 
ছিল। চীম যে সমস্ত মুক্ত করেছে, তাতে 
প্রকৃতপক্ষে ফাইনালে রেলের ২--:০ গোলে ম্যাচ 
জেতা উচিত ছিল। কিন্তু সী একটা দোষে 
মার খেলাম আমরা । আরও অল্কে কারণ 
আছে । কিন্ত্র সেগুলোকে এর তো জরুনী 
বলে মনে হয় না। 

-- পাঞ্জাব জন্ী হওয়ার পর বলোছ যেও 
রেলদল তো বাংলাদলেরই দ্বিতীয় সংক্করণ। 
আপনারও বি তাই মনে হয় £ 


প্রদীপ ব্যানাজী ও বলাই চক্রুবতা 


-দ্কিশীত সংস্করল বলে ডাকা মত কি 


8 কংাহ কাংজা গজ এবারে 
মানা কারনে দুর ছিল | তবও যা ছিল, তাতে 
বাংলাকে হািয়ে দিতে বেশ বেগ গেতে হযেছে? 
তাক মানে এই নয় যে, রেলদল কোনও অংশে 
ছারাপ ছিল. শবে প্রদপ ব্যানার কথাটা 
আতি সত্য বলে আমাদের লে হয়েছে । প্রদীপদা 


বাংলা 


বলেছিলেন, বাঘ এখন দুবল । ই সুযাগ । 
ষাকিছু করার এখনই করতে হবে। এ সুযোগ 
হারালে চলবে না। দ্বিতীয় সংক্করন-ফংস্করণ 
বাজে কথা । এবারে প্রদ'পদ্লর হাতে গড়া 
রেলদল জাতীয় আসরে এরককডাবে অনন্য 
ছিল। 


কোচ অরুণ ঘোষক্কে 'ভাপনি খুব কাছে 
পেয়েছেন। বন্তত, অরুলবাৰ্র কাছে আপান 
অনেক কিছু শ্রিখেছ্ধেন। প্রদীপ ব্যানিকেও 
তে৷ খুব কান থেকে দেখলেন। দুই কোচের 
মধো তফাৎটা কি? 

বিপদগ্রস্তের মত হাসলেন বলাই। তারপর 
নিজস্ব ভাব-ভঙ্গীতে প্রতি মৃহ্র্ে সংকোচের চি 
ফুটিয়ে বললেন; “কি বলব বলুন তো? প্রশ্নটা 
আমার উচদ্দশ্যে করা মনে হলেও আসলে ওটা 
ছিল স্বগতো তি 


»_ছ্জনের মধো কাউকেই আমি খাটো 
করতে ঝাজী নই। একটা খেলোসাড়ের সঙ্গে 
প্রাদীপদা যখন যেষন তখন ভেযন ্লীতি অবলছন 
কলে চলেন । আয অরুপদা সর্বদাই ধীর, স্থির, 
গম্ভীর । তবে একটা কথা স্বীকার করতেই 
হবে যে, প্রতিটি প্লেয়ারের শেষ শঙ্তিষ্টুকু নিংড়ে 
দলের প্রষ্নোজনে লাগানোর ব্যাপারে প্রদীপদগারা 
কেন ভুড়ি নেই। 

-+ ক্যাশেপ তো অনেককেই ডাকা হয়েছে। 
কটকে নিজস্ব পারফরমেন্সে আপনার কি মলে 
হস্ত নাঃ ক্যাম্পে আপনারও ডাক লাওয়। উচিৎ 


ছিল ? 
-সে আপনার! বুঝবেন, আপনারা 


লিখবেন । নিজে বললে সবাই ভাববে, নিজের 
ভাকট। নিজেই পেটাচ্ছে। অথ5 আমি বুক 
বাজিয়ে বলতে পান্রি, ক্যাষ্পে তাক গাওয়ার 
মত যোগ্যতা আমার ছিল । আমার চেত্কে অনেক 
বাজে খেলোয়াড়ও ক্যাম্পে ডাক গেয়েছে! 


-_বড়ো ক্লাবে আপনি খুব কমই খেলেছেন । 
/৯৯৭৬-৭৭এ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ছাড়া আর কোন 
বড় ক্লাবে আপনি খেলেননি। আপনি ইস্ট 


বেজল ছাড়লেন কেন? 
স্কারণঢা আমার কাছে জাজ ও কাত। 


ঘরটি বছর আমার পেছনে ঘুরে ঘুরে ক্লাব 
আমাকে *৭৬ সালে পেয়ে গেল । ৭৬৭৭ 
একজন কোন বাজে পারুফরযেন্স করিনি যাতে 
ক্লাবের ক্ষুত্ধতার কারণ প্রটতে পারে । পূর্ববঙ্গেই 
আমাব্র দেশ। কাজেই ইস্টবেজলের সঙ্গে 
আমার ও আমাদের আত্মিক সম্পক বহুদিনের 1 
আমি কখনও ইস্টবেঙ্গল ছাড়তে চাইনি । ঠিক 
জই কারশেই তখনকার ময় শুমের ছাড়পন্রে সই 
করান শেষদন অবধি আমি অপেক্ষা করে- 
ছিলাম । তখন ক্ষমতায় আসীন নিশীথবাৰুর 
দলবল আমাকে কথা দিয়েও শেষ অবধি 
নিজেদের কথা রাখেন নি। আজন্বও বুঝতে 


পাব্রিনি, আমাকে কথা দেওয়ার কি প্রয়োজন 
ভর ” 


- জল কোন ঘড় দজ আপনাকে কখনও 
ভ্তাকে নি? 

- না- কখনও সেরকম ডাক পাইনি ॥ 

» ভবিষ্যতে সুষেঃগ পেলে ? 

তিনদফা হাসি সমন্বিত ইন্টারভিউয়ের 


এটি ছিল শেষ দফা | ক্লান্ত হাসি। বেলনার 
ছোঁয়া লাগা । প্রাণহীন নিক্ষতাপ গজায় বললেন, 
যদি পাই. যাব । খেজব। 


নিষ্প্রাণ স্বর আমাকে কিছুটা ব্যাথত 
করেছে । কলকাতা মাঠে বলাই কি এতই মূলা 
হীন ছিলেন £ হয়ত না। তবু অঙ্গষ্টের 
পরিহাস বলে একটা কথা আছে। বলাই ভার 
শিকার । নিজত্ব আত্মবিশ্বাস থ।কজেও পরিষেশ 
তাকে মেনে নেয়নি । তার সঠিক ম্ল্যায়ন 
হয়নি । বলাই, আগনি দুঃখধত হবেন না। 
ময়দানের আনাচে-কানাচে এমন অনেক অনেক 
কাহিনী ছত়িয়ে আছে। তারা কিন্ত একেবারে 
হারিয়ে যাননি । আপনিও হারাবেন না। 
ছোট দলে ছেললেও *৮০ সালের জাতীয় বেজ 
দলের অধিনায়কেয় নাম খুব সহজেই লোকে 


তুলে যাবে. একগ্াটা একেবারেই তল । 
পুনল্চ 8 আমি জানি, অনেকেই মনে মনে 


প্র ফোদে ফেলেছেন, এ কী ব্যাপার, বলাই 
চক্রবতীর জীবনের গ্মরণাপ়্তম দুটি ম্যাচের 
কথা একবারও তোলা হয়নি কেন? বুদ্ধিমান 
এবং হ্মরপশীল পাঠক-_-কারণ একটাই। এ 
দ্রটি ম্যাচের কথা আপনারা সকলেই জানেন। 
ছিল্লাত্তরে রাশিয়ার পালতাকোরের বিরুদ্ধে বলাই 
এর. খেলা গ্যালারিকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে 
ওকে কেউ কেউ আদর করে নাম দেন রাশিয়ান 
চক্রবতী' । সাতাত্তরের ৯ জুলাই মোহনবাগানের 
বিরুদ্ধে ইস্টবেজজের জয়কে নিশ্চিত করার 
ব্যাপারেও বলাইয়ের তুমিকা কম ছিল না। 
বুমেন ভট্রাচাষর বদল্রে খাতে নেমে বলাই সেদিন 
মোহনবাগানের সব আক্রষণকে চরণ করেছিল । 
অবশ্যই পাশে ছিলেন ঠাণ্ডা মাথার শ্যাহজ 
যাষ। 


৫০১ 


দেশ বিদেশের টুকরো 


খবর ৃ 
ক্লার্কের শাস্তি 


ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট ফোলার গিলভেস্টার 
ক্লাককে তিনটে মাচের জনা, সাপে করা 
হগ্লেছে। গত মাসে পাকিস্তানের মুলতানে অনু- 
চ্ঠিত চতুথ টেস্টে দশকদের উদ্দেশ ইউ 
ছোড়ার জন্য ওয়েস্ট ইঞ্ডিজ ক্রিকেউ কল্ট্রোজ 
বোডে'র তরফ থেকে ক্াককে এ শান্তি দেওয়া 
হয়। সেন্ট ভিনসেন্টে অনুচ্ঠিত একদিনের 
আন্তজাতিক ম্যাচ, প্রথ্থম টেস্ট এবং শে 
শীজ্ডের একটি খেলায় ক্রাক অংন্প্রহণ করতে 
পারবেন না। 
মক্ভূমিতে ক্রিকেট : 

আগামী মাচ মাসের পাঁচ এবং ছয় তারিখে 
আরবের পলফে দৃষ্টি ক্রিকেট মঠাচ অনুচিত 
হতে চলেছে । ইংলাগ্ত ফুষ্টবল দলের প্রন 
ম্যানেজার তন রেভি এবং পাকিস্তানী ক্রিকেট 
ারকা ইউনিস আহমেদের ব্যবস্থাপনায় ১৯ 
জন ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেটার এ ঘেআ্ায় অংশ 
গ্রহণ করার সম্মতি জানিয়েছে? ভারত ও 
পাকিস্তানেন্ক কিছু ক্রিকেটার বিপক্ষ দলে খেল" 
বেন। ইংল্যান্ডের হয়ে যাঁরা খেলবেন £ মাইক 
ডেনেস, প্রাহায জূপ, ক্রিথ ফ্লেচার, পাটি পোকক, 
জিওফ আরনজড, ফ্রাঙ্ক ছেস. ডেভিত্ত লয়েড, 
ঞ্যালান বুচারঃ জন স্লো, জন লিভার এবং 
বেসিল ডি* গলিভিয়েরা ৷ বিপক্ষ দলে যারা 
খেলবেন £ বিষেণ সিং বেদী, মদনলাল। ইমরান 
খাঁন, ভ্রাহির আব্বাস, ওয়াসিম রাজা, ওয়াসিম 
বারি এবং নাজির জুনিয়র / সোবাস' এবং 
কানহাই দ্বিতীয় খেলায় ইংলগ্ের হয়ে মাতে 
নামবেন । 


ব্যারী রিচার্ভলের ইচ্ছে ৪ 


টেস্ট ক্রিকেটে নিজেকে প্যোপারি আত্ম" 
নিয়োগ করতে না পারায় ব্যারী রিচাড'স 
অবজর গ্রহণের কথা জানিয়েছেন । বতমানে 
রিচাডস ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান ডিস্ট্রিক্ট কম্পি* 
ভিশন” প্রতিযোগিতায় মিডল্যাণড গিলডফোতের 


হয়ে খেলছেন । আগামী আসে রিতা 
প্রেমিকা আনে হ্যারিসকে নিয়ে অক্ট্রেলিয 
তাপ করবেন । গ্রপ্রিল মাসের ৪ তারিখে এত্রা 


বিবাহসুন্ে আবদ্ধ হবেন । কোচিথ এবং টি (ভ 
ক্মেন্টেটার হিসেবে ব্রিচাভসত্ে লরবতা! 
অধ্যায়ে দেখতে গাওয়া যাবে । 


০৬০ 21149 


খেলার কাগজ ১০ 


২০ ফেব্রুল্লারী রাতে যখন প্রথম খবরটা 
পেলাম, বিস্ময়ে বিম্ঢু হয়ে গিয়েছিলাম ॥ 
চোখের সাষনে ভেসে ওঠা আমার কল্পনার দৃশ্য 
প্লটে ষেন দেখতে পাচ্ছিলাম আটটা করুণ মূখ । 
চারদিক থেকে ছু'ড়ে দেওয়া অসংখ্য অপবাদের 


বিষাস্ত তীরের আঘাতে ওরা জজরিত । দুঃখ 
এবং বেদনার বেড়াজালে বন্দী হয়ে ওরা বেরিয়ে 
আসার পথ খোজার বাথ চেম্টা করে যাচ্ছে। 
যন্তণার কাতরতায় কুচকে ভা মৃখের প্রতিটি 
রেখায় যেন একইসঙ্গে -অভিমান আর বিদ্রোহের 
অভিব্যজি, ॥ ওদের ওপর এই অবিচারের 
বিরুদ্ধে ওরা যেন অনেক কথা বলতে চ।ইছে 
কিন্ত কেউ শুনতে চাইছে না। জোর করে গলা 
টিপে আটকে রাখছে । বাথার সাগরে হাবুডুবু 
খেতে থেতে আক্রমণের ঢেউগুলো থেকে বাঁচার 
তাগিদে ওরা যে দেওয়ালে পিঠ রেখেছিল, সেখান 
থেকে আরও বড় আক্রমণের ধাক্কা ওদের মূখ 
থুবড়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইছে । পায়ের 
তলা থেকে মাটিও যেন আন্তে আস্তে সরে 
যাচ্ছে । ওদের বাঁচানোর জন্য কেউ নেই। 
ওদের চোখের কোন থেকে গড়িয়ে পন্তছে কঞ্সেক 
ফোটা জল, ওদের. চোখের মণি থেকে ঠিকরে 
বেরোচ্ছে আগুন ।- 

ঘোর অন্ধকারের মধো হঠাৎ বিদ্যুৎঝলকে 
যেমন চারপাশটা এক লহমার জন্য দেখা যায়, 
কিন্তু তারপ্নরই আবার মিলিয়ে যায়ঃ দৃশাটাও 
আমার চোখেব্র সামন থেকে ঠিক সেইভাংবেই 
হারিয়ে গেল ॥। বদলে গুদের আটজনের প্র-নো 
কিছু টুকরো কথা কানের পদায় পর পর 


আঘাত কবে গেল। *ল্লাব না তাড়ালে, 
কোনদিনও অন্য ল্লাবে যাব না।”, 
-- 5এই ক্লাবের সঙ্গে আমার যেন একটা 
ঘরোয়া সম্পক গড়ে উঠেছে ।”” _-4এই ক্লাবকে 
নিজের মায়ের মতো সঙ্গমান দিই ।' _"ঞই 
ক্লাব ছাড়ার কথ মনে আনাই কঠিন ।”? এই 
ক্লাব...) আবু শুনতে পেলাম না। আমার 


বিবেক কি ভীষণ কঠিন স্থরে বল, “পারো না, 
শুইসব বিশ্বাসঘাতকদের মুখোশ খুলে দূতে ? 
এই স্বার্থান্বেষী মহলের পরিচয়টা সকলের 
সামনে পারস্কর করে দিতে? এ আটজনের 
চোখের জলের মুল্য দিতে 2.1 


্রিয্প পাঠক, আমার ক্ষমতা কতটুকু? বড় 
তোর আমার কলমের ডগ। থেকে কিছু ধিক্কার" 
বাণী এদের উদ্দেশে! ছু'ড়ে দিয়ে [কিছুটা প্রতিবাদ 
হয়তো করা যায়, কিন্তু তাতে কী আসে যায় ? 
এরা এত বেশী ক্ষমতাবান যে, শিক্ষার ইচ্ছে বা 
লভ্দ্রার প্রলেপ অনেকদিন আগেই .এরা পেছনে 
ফলে এংসছেন। জানি, এরা যথারীতি বুক 
ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবেন। প্রেয়ারদের "দেশদ্রোহী” 


আধ্য। [দিয়ে *তথাকথিত দেশপ্রেমিক” সেজে 
ঠিকইন।ম কিনে যাবেন। তবে একটাই প্রার্থনা । 
আপনাদের ঘুপা যেন এদের ওপর শ্রাবনের 


ব্লচ্টির মত ঝরে পড়ে । 
৯৭ ফেব্য়ারী রাতে সছ্ট লেকের করুণাময়ী 


হাউনিং এস্টেটে যে ঘটনা ঘটেছে। তা আরু নতুন 
করে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। সকলেই 
জানেন, প্র রাতে একুলজন ফুটবলার ক্যাম্প 
ছেড়ে চলে গেছে। এইসব ফুটবলাররা কোন 
অবস্থার মধ্যে এবং কেন ক্যাম্প ছাড়তে বাধা 
হয়েছে, এবং এদের 'দেশপ্রোহী' হিসেবে অভি- 
ছিত করে যেভাবে জল ঘোলা করা হয়েছে, তা 
কতদূর সংগত-_-এ নিয়ে হাজার প্রশ্ন তোলা 
যায় । কিন্তু প্রাসঙিক হলেও এই ঘটনা থেকে 
চেখ সরিয়ে নিচ্ছি। কারণ, এরই পাশাপাশি 
এমন একটি চমকে দেওয়া ঘটনা ঘটেছে, যার 
দিকে দুষ্টি ফেরানো এই মুহ্‌,ত বিশ প্রয়োজন 
বলে মনে বরছি। 

২০ ফেব্রুয়।রী সন্ধ্যস্ মোহনবাগান ক্লাবের 
একসিকিউটিভ কমিটির একটি শুরুত্রপর্ণ সভায় 
ক্লাব কতু'পক্ষ এইসব দেশদ্রোহী () ফুটবলার" 
দের বিরুদদ্ধ একটি গ্রতিহাসিক শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা নিঞ্জেছেন--এদের সঙ্গে মোহনবাগান 
করব কোনোরকম সম্পক প্লাথবে না। এদের 
মধ্যে যে আটজন মোহনবাগানের খেলোয়।ড় 
ছিল, তারাও ক্রাব থেকে বিতাড়িত হল । 

--আপনি গতকালের মিটিংয়ে হাজির 
ছিলেন না কেন? আপনি থাকলে, এতবড় 
অন্যায় মোহনবাগান ক্লাব করতে পারত বলে 
মনে হয় না।” ৯১ ফেস্টুয়ারী দুপ্রবেলা 
টৈলেন মান্নার কাছে এটাই ছিল শ্রাধার প্রথম 
প্রশ্ন। 

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, প্রেয়ারদের সুখে- 
দুঃখ, বিপদে-আপদে কীভাবে ইৈজেন মামা 
তাংদর পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমার প্রশ্ন শুনে 
অতাস্ত ্ুব্ধ এবং দুঃখিত কণ্ঠে তিনি বললেন, 
“গতকাল যখন মিটিংয়ের ফা জানতে পার- 
লাম, তখন আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল লা। 
আমার অন) একটি প্রোগ্রাম বেশ কয়েকদিন 
আগে থেকেই ঠিক ছিল.। এত তাড়াতাড়ি এবং 
এইস্তাবে মোহনবাগান ক্লাব সন্তা ভকবে, এই 
ভাবিনি । তবে ঘৃণাক্ষরেও যদি জানতে পারতাম 
যে. এই সভায় প্রেয়ারদের বিরুদ্ধে এ ধরণের 
কোনে! সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পরে, তাহলে সব 
কাক্ত ফেলে দিয়ে অবশাই মিডিংয়ে যেতাম । 
এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতাম । আমি অবশা 
ফোনে ধীরেনদাকে বলেছিলাম, যা ডিসিশনই 
নিন, দয়। কুরে ভেবেচিন্তে নেবেন। আর 
প্রেয়ারদের বিরুদ্ধে কোনো অভিষে।গ থাকলেও 
চট করে কিছু করবেননা । কিন্তু আমাল্পর্লাব 


উমাপতি কুমার 


হঠাৎই যেভাবে ডিসিশন নিল ত। অতান্ত দুঃখ- 
ভনুক। এই সিদ্ধান্তের প্রতি আমার এক ফোঁটাও 
মর্থনও নেই। 

প্লেয়ারদের সঙ্গে ওই কদনে কিছু কিছু 
কথাবাতা বলেছিলাম । ওদের অসুবিধের কথা 
গুলো বৃঝেছিলাম। মিটিংয়ে থাকলে, সেগুলো 
অবশাই বলতে পারতাম । কিন্তু কোনোরকম 
সুযোগই পাওয়া গেল না। কী আর বলব, যা 
হওয়ার, তা তে। হয়েই গেছে, প্রেয়ারদের দিকটা 
দেখার আর কেউ রুইল না ।” 

এদিন সন্ধ।য় ক্লাবটেন্টে চাকার মুখে 
নজরে পড়ল, মেন্‌ গেটের সামনে একদল সভ্যের 
এক বিরাট জটলা । অতান্ত উঞ্ক আলোচনার 
মাঝে তাদের সঙ্গত ক্ষোভ প্রকাশ গেল । মোহন- 
বাগান ক্লাবের ওই পদক্ষেপ তারা কিছুতেই 
সহজভাবে মেনে নিতে পারছেন না। তারা 
ধিক্কার জানাচ্ছেন ধীরেন দে কে, ধিক্কার জানা- 
চ্ছেন, সভাপতি উযাপতি কুমারকে ৷ বেশ 
কয়েকজন সভ্য উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 
*বলতে পারেন, কীসের আশায় আর প্লেয়াররা 
মোহনবাগানে নাম লেখাবে? বেশ কিছুদিন 
ধরেই ধীরেন দে আর উ্াপতি কুমাররা যে 
জঘন্য ভুমিকা পালন করছেন, তা আর সহ্য 
করা যাচ্ছে না। টৈশলেন মান্না এবং প্লেয়ারদের 
“টাইট, করার মনোভাব কিছুতেই মেনে নিতে 
পারছি না। সভ্যপদ ছেড়ে দেব ভাবছি ।" 

দৈনিক সংবাদপক্সের, প্রতিনধির কাছে 
ঠিকই খবর পৌছে যায় যে, ক্লাব থেকে 
এই দেশদ্রোহীদের না তাড়ালে দু'হাজার 
মেস্ার তাদের সদস।পদ ছেড়ে দেবার হুমকী 
দিয়েছেন। কিন্ত তার চেয়ে অনেক বেশী 
মেস্থার যে ক্লাবের এই ভুমিকায় ক্ষুব্ধ এবং 
দুঃখিত হয়ে ক্লাবের এই ডিসিশনের প্রতিবাদ 
কলছেনঃ এ খবর তাদের কাছে কিছুতেই 
পৌঁছয় না। আশ্চষ । 


ও সন্ধ্যায় ক্লাবে ঢ.কে দেখলাম, নামী-দ।মী 
কর্মকতারা প্রায় কেউই নেই। দু-একজন 
একসিফকিউটিভ. কমিটির মেধার বসে গঙ্প 
করছেন। হাক সম্পাদক সুকুমার মজুমদার 
এবং আরও দু-একজন কেজ্টবিষ্টুরা জানালেন 
“ক্লাব এরকম কোন সিদ্ধান্ত নেন্তনি। একটি 
বাংল! দৈনিকে আমাদের খবর বিকৃত করে 
ছাপা হয়েছে। আসলে আমাদের ডিসিশন -_ 
এ আই এফ এফ এর মিটিংয়ে এই ফুটবলার" 
দের ব্যাপারে যতোদিন গযস্ত কোনো সিজ্জাস্ত 
নেওয়া না হচ্ছে, ততদিন এরা আমাদের ক্লাবের 
হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না৷? এটা 
সাসপেনশন নয়। 

স্খতাহলে আপনারা কাগজে আপনাদের 
বস্তব্য বিকৃত করার জন্য প্রতিবাদ জনোচ্ছেন না" 
কেন 2” 

-গপ্রতিবাদ আজকেই জানানো হচ্ছে। 
কালকের' কাগজে আশা করি প্রকাশিত হবে)” 


পরাদন সংবাদপয়্ে প্রতিবাদের বিন্দুমান্র 
নামগন্ধ নেই । বরং আবু একটা খবর প্রকাশিত 
হল | ধ্রীরেন দে এবং উযাপতি কুমার রাই- 
টা বিদ্িডংঘ়ে গিয়ে মুখামন্ত্রীর কাছে তাদের 
ভূমিকার কথা খোলসা করে বলেছেন। দু্দাস্ত 
€) বিরতি দিলেন মন্ত্রী যতীন চক্তবতাঁ।-_“এই 
সমস্ত প্রেয়ারদের ফ্ল্যাট বা জমি কেড়ে নেওয়া 
যায় কিনা দেখছি ॥”» 

আমাদের কাছে খবর আছে, উ্বাপতি কুমার 
এ দৈনিক পত্রের এক প্রতিনিধির কাছে টেলি- 
ফোন করে প্রকাশিত সংবাদটির প্রতিবাদ করে 
বলেছেন, “আমি আর ধীরেন অন্য ব্যাপারে 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছল।ম, এই ব্যাপারে 
নয় ।” 


তবে ঘটনার সামনে পড়ে থাকা আবছা 
পার্দাট। সম্পূর্ণ উত্ে গেল ২২ ফেব্রুয়ারী রাতে। 
রেডিওর সংবাদ বিচিন্রায় উম্বাগতি কুমার যে 
বস্তব্য রাখলেন, তাতে ণবতাড়িত" কথাটার পরে 
আর কোনো প্রশ্ন বোধক চিহ রইল না। ইস্ট- 
বেঙ্গল সভাপতি বিধুভূষণ ঘোষ মোট। মুটি 
একই বজ্ব্য রাখলেন । কিন্ত মহমডানের 
এরফান তাহেরের কোন বন্তব আমরা পেলাম 
নাকেন? তাঁকে ধরা যায়নি? মিখো কথা। 
আমাদের খবর, অল ইঞ্ডিয়া রেডিওর প্রতিনিধি 
তাঁর কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু অনেক চেচ্টা 
সত্বেও তিনি এমন কিছু বলেন নি, ষেটা সরাসরি 
প্লেয়ারদের বিরুদ্ধে ষেতে পারে। অতএব 
বাদ। 

১৬ আগস্টের দুর্ঘটনার পর বিদেশ বসূকে 
ঘিরে ময়দান খানিকটা তোলপাড় হয়েছিল। 
তখন মোহনবাগানের শৈলেন মান্নার আভিনম্দন- 
যোগ্য ভুমিকার কথা আমরা তুলিনি। মনে রেখেছি 
এই ধীরেন দে, উমাগতি কুমার এবং যতীন 
চক্রবতীর প্রতিছিংসাপরায়ণ ভুমিকার কথাও । 


হাজার হাজার ক্রীড়াশ্রেমীর শুভেচ্ছায় বিদেশ 
ষড়যন্ত্রের জাল ছিড়ে বেরিয়ে এসেছে। কিন্ত 
ধীরেন দে, উমাপতি কুমার এবং যতীন চক্রবতী 
-এই তিন রাহুর কবল থেকে মোহনবাগান 
্তাব কবে উদ্ধার পাবে? 


ঙ 
২১ ফেব্রুয়ারী, শনিবার, রাত এগরোটা। 


টেলিফোনের রিসিভার ধরে আমি কথা বলছি। 
ওপাশে রিসিভার হাতে খেলোয়াড়টির মুখ অ।মি 
দেখতে পাচ্ছি না। কিন্ত স্পন্ট অনুভব করতে 
পারছি । ওর ঠোঁট এবং গলা কাঁপছে। বুকের 
মাঝ থেকে ওগরে আসা কান্মটাকে জোর করে 
ঠেলে ভেতরে পাঠাচ্ছে ও । কামাতেজা কে ও 
প্রথম কথা বলল, “শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান 
ক্লাব সাসপেগড করল । ওফ. 1, একটু থেমে 
প্রসূনের অভিমানী কষ্ঠ আবার জানাল, “বাংলার 
ব্রীড়ামোদীরা এই হউনায় চুপ করে থাকবে £ 
দুঃস্থপ্লেও কলনা করিনি, আমর প্রিয় ক্লাব 
থেকে এই আঘাত পাঝ। সবৃজ-মেরুনের ইজ্জত 
রাখতে গত সাত বছরে আমি আর বাবলু কী 
করিনি? বাংলার মানুষ তো জানে, আমরা 
যোহনবাগানকে কোনদিনও কোন আঘাত দিই 
নি। আঘাদের ভালবাস! এই ক্লাবের প্রতি হাদয় 
উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলাম। প্রতিদানে এ 
কা পূরস্কার পেলাম £ মোহনবাগানের অসশ্মান- 
কে নিজের মায়ের অসম্মান বলে ভাবতাম। 
“যোহনবাগান' নামটা আমার রজে শিহরণ 
জাগাত। আজ...” 


কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝেই থেমে 
যাচ্ছিল ও। গলায় কথা আটকে আসাছল। 
কোনরকখে ডোক গিলে আবার বলল, “খবরটা 
গাণুয়ার পর থেকে এক মুহ তও |স্থর হয়ে বসতে 
পার্ুছি না। আজ -ঘোহনবাগান ক্লাবও অভি- 
যোগ করছে, আমরা টাকার দাস। গত কয়েক 
বছরে কত বেশী টাকার অফার আমি মোহন- 
ব্রাগানের স্তার্থের কথা ভেবে হেলায় ফিরিয়ে 
দিই নি£ এবছরও মোহনবাগানের লোক 
ক্যাম্পে গিয়ে লোড দেখার নি? ও৪। আমি 
কিছু ভাবতে পারছি না! সকলে যখন আমাদের 
দিঝে, অপমানের তীক্ষ তীর ছুড়ে দিচ্ছে, তথ্ধন 
ক্ষাব আমদের পাশে দাঁড়াবে, ভেবেছিলাম । 
এছন ভাবতে ঘৃণা হুচ্ছে যে, এই ক্লাবে গত সাত 
বছর পড়েছিলাম, এই ক্লাবকে ভালবেসেছিলাম, 
এই ক্লারের পতাকা উচুতে তোলার চেস্টা করে- 
ছিলাম। 

মোহনবাগান যদি ভেবে থাকে এভাবে 
আমাদের শায়েস্তা করবে, ভুল ভেবেছে । দরকার 
হলে ছোট ক্লাবে খেলব । কিন্ত খেলা ছাড়বনা। 
কালই জামি কথা ব্লব বাকী সাতজনের সঙ্গে । 
আমরা একইসাথে অপমানিত হয়েছি, একই 
সাথে চলার প্রস্তাব রাখব। আমরা শুধু টাকার 
জনা খেলিনা, একথা প্রমাণ করার সময় 
এসেছে: 


ভাবা যায়ঃ আজ আমার “অভুন” পরস্কার 
নিলে টানাটানি চলছে । আমাদের ছোট একটা 
ভুলের জন) চারিদিকে শত্রুরা মরপফাঁদ বিছিয়ে 
রেখেছে । আজ আমাদের যে অপবাদের মুখে 
ঠেলে দেওয়া হল, গছে তুলে যেভাবে মই কেড়ে 
নেওয়া হল, আমাদের উপর ষে অবিচার হজ, 
ক্রীড়ামোদীরা তা যেন না ভোলেন। এইসব 
বিশ্বাসপ্াতকদের কোনোদিনও তারা ষেন ক্ষমা 
মা করেন।” 

পরঙ্গিন দুপুরে ঘাটানগরে মানসের বাড়ীর 
দরজায় টোকা মারতেই দরজা খুলে দিলেন ওর 
দাদা । সকালবেলা ফুটবলান্ত শংকর বযানাজির 
পিতৃবিয়োগ ঘটেছে । সবে *্মশ!ন খেকে ফিরেছে 
মানস । ঘৃমোচ্ছিল ও । আমি যেতে উঠে 
বসল। কথা শুরু করলেন ওর বাবা । 

--*ওরা ক্যাম্প ছাড়ার পর ঘা জশান্তিতে 
ছিলাম জেটা শতগুন বাড়য়ে দিল মোহনবাগান 
ক্লাব। মোহনবাগানের এই ডিসিশন যেন মড়ার 
ওপর খাড়ার ঘায়ের মত আঘাত করেছে। গভীর 
রাতে মানসকে বাড়ী পৌছে দিয়ে গেছে ক্/বের 
গাড়ী । যেক্লাবের কর্মকতারা গুদের কাস্প 
ছাড়।র জন্য ফুসলিয়েছে, তারাই আজ ভোল 
পাল্টে ব্লাতারাতি দেশপ্রেমিক বলে দেল 1” 

তীন্ষ দৃচ্টিতে সদাব্রতবাবুকে লক্ষ্য কর- 
ছিলাম । দুশ্চিন্তা, ভয়, দুঃখ এবং ক্রোধের ছাপ 
একই সঙ্গে প্রতিভ।ত হচ্ছে মুখ্ষে। বাবাকে মাঝ- 
গথে থামিয়ে দিয়ে মানস বলভা,*অনেক কথা বলা 
যায়, কিন্ত এখন না। সময়-সুষোগ আসবেই । 
প্রইসব কর্মকর্তাদের মুখোশ খুলে দেব? জামার 
শুধু একটাই সান্তনা । ষে মানুষটার প্রতি গভীর 
শ্রদ্ধায় এতলিন ক্লাবে ছিলাম, তিনি তো অন্তত 
আমাদের ভুল যোঝেন নি। শ্রান্নাদা বাবাকে 
যলজেছিলেন, খ্বাড়ীতে ম্বানসের অভিভাবক 


আপনি আর ময়দানে আমি 1” কথাটা তিনি 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন । 
আমরা শুধু টাকা নিইঃ ক্যান্সার রিসাচ 


সেল্টারের সাহাযাকত্ে বাবলুদা আর সুরজিৎদার 
ভাকে আমর। এনিস্ে। যাইনি 2 বন্যাকবলিত 
মানুষদের উদ্ধারের জনা প্রামে প্রামে ঘুরিনি 8 
এসব কথা বলে আর কী হবে? আজ সবাই 
আমাদের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুলে ধরেছে । 
গতকাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ভাস্কর আর মনা 
প্রচন্ড বিপদে পরত্েছিল। ভবে এাদক থেকে 
আমি ভাগ্যবান । আমার গাড়াস্স বা আফসে 
কোনোব্রকম বিরূপ সমালোচনার মুখে আমদের 
পড়তে হয়নি। 


অনেক ভেবে দেখলাম, ক্রাবকে ভালবেসে 


কোনো জাত নেই ৷ আমাদের কথা না হয় বাদই 
দিল।ম । প্রস্নদা-গৌতমদা-বাবলুদার অবদানও 


ক্লাব ভুলে গেল] সুযোগ পেলেই কমকর্তার। 
তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন । বাতিক্রম 
বোধহজ্ মান্নাদ।। একটা কথা আমি ঘনেএলো 


০ পিওখ 
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& সেইদন সকাল 


দুদিন পরে হস্টবেঙ্গলের ম্যাথুজ অসহাসের ষতো 
ছুটে গেল 'জীবনদীপে* স্টেট ব্াক্ক আফসে 
প্রশান্ত ব্যানাজির সংজ দেখা করতে । বলল, 
*প্রেমনাথ ফিলিপ ইস্টবেজজে আসছে, আমাকে 
তোমাদের মহমেডানে নিয়ে নাও । আমাকে 
ইস্টবেঙ্গল ব্রাঙ্গতে ভতাইছে। কিন্ত কী 
ভরসা থাকব £”” সুরজিৎ- প্রশান্ত ওকে সা" 
সরি মহম্েডান কর্ষকতাদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে পরামন্ দিল, **আমাদের করার কিছু 
নেই ।” আশার বুক বেধে ম্যা্থজ যখন 
অহমেডান শিবিরের দিকে পা বাড়ানোর জন্য 
উদ্যোঙ্গ নিচ্ছিল তখন পাশের শিবিরে এক 
নাটকীয় এদশপ্রেমিক” সিদ্ধান্তে এরফান তাহেরের 
দলবলেরা কেপে উঠলেন এবং ম্যাথুজ দাঁড়িয়ে 
পড়ল। 

অহমেডানের রিক্রুটিং কর্মকর্তারা দল- 
বঙ্গলের বাঁজান্রে নামলেন ১৬ ফেব্রুয়ারী । ১৪ 
ফেব্রুয়ারী ক্লাবের নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট 
এরফান সাহেব নিদেশ দিলেন তাঁদের, গঙগত- 
বারের চীমটাকে ঠিক রেখে অনা চীম থেকে 
কছেকজনকে নেওগার চেষ্টা কর ।” কিন্ত 
এই নির্দেশ এত বিলম্বে ঘোষিত হল, ততক্ষনে 
আমলরাজ ও প্রেমনাথ ফিলিপ ইস্টবেঙ্গলের 
কব্জ।য় চলে পগ্পেছে, এবং সুরজিৎ-চিল্যয়- 
ভাক্করের সঙ্গে মোহনবাগানের তেওক়সারী-রজত 
চক্রবতির কথা প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল। 
মহঙ্মেভানের ধারণা ছিল, তাদের চীঘের সাক্ষর 
ছাড়া আর কারোরু কোথাও যাবার প্লাস্তা ছিল 
নাঃ তাই মহমেডানের কর্মকতারা ভুরাশু শেষ 


হওয়ার পর কোনো খেলোমাত়ের সাখেই প্রয়ো, 
জনীয় যোগাযোগ রাখলেন লা। সন্তোষ 


ট্রফিতে ইস্টবেজল-ম্োহনবাগান লোক পাঠাল 
তাদের খেলোয়াড়দের বৃবিয়ে-সুঝিয়ে তিক 
প্রাথার জনা । কিন্তু মহম্মেডান দুপচাপ ঝসে 
রইল। যেক্ক্রাব নিবচন আদৌ এরফান 
সাহেবের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না, সেই 
নির্বাচনকে অত্যধিক গুরুত্ব দেখাতে গিমে 
মহমেডান চীম-ভাঙ্গার প্রাস্তাটা পরিস্কার করে 
দিচ্ছলেন। 


মোহনবাগান ক্লাব ধীরেন দের অন্মতি 
নিষ্পে এক মাস ধনে সুরজিৎ-ভাক্কর-চিন্ময়ের 
% পিছনে লেগে রইল ।॥ শেষ পর্যন্ত রাজী করিমে 
“নিয়েছিল ওদের ॥ বিশেষ করে সুরজিৎকে 
ভরা সবার আগে পেতে চেয়েছিল এবং 
কি পেরেও পিয়েছিল। ভাক্ষর-টিন্ময়ের সঙ্গে যেদিন 
তি আোহনবাঙানের পাকা কথা হওয়ার কথা ছিল 
থেকে ম্রহমেভানের হাযদর 
1 আলি নস্কর কৃলকাতা-হড়দহ করলেন কয়েক" 


বান চিন্ময়ের অভিভাবক কালিদাস বাবুকে 


নে আনলেন কলকাতার । পি গন টি মাঠ 
খেকে হায়দর সাহেব দুপুর আরা তুলে আন- 
লেন ভ্রাস্কর-চিন্ত্য়কে । ছার করালেন 
এরফান সাহেবের সামলে । চিন্ময় তলসিকতা 
করে বলল, “দুটোর পরে আকস্জ আমাদের 
ফিরে পেতেন কিনা সন্দেহ । ভ্াপমারা কথা 
বলবেন বলেও দীর্ঘদিন দেখা করলেন না 
কেন ?”? 


“ব্যস্ত ছিলম?১****ভুল হয়ে গেহে”- এই 
বলে হায়দর সাহেব এড়িয়ে গেজেন। 


ময়দানের একশ্রেণীর কর্ষকতা, কিছু ব্যক্তি 
এবং কিছু সাংবাদিক কটাতে লাগলেন 
স্রজিৎরা নাকি মোহনবাপ্ানে সাওয়ার জন্য 
ভীষলভাবে ধরাধরি করছে । নিম্দকরা অনেক 
কিছুই রটনা কনেেন। আমার হাতে 
এমন, প্রমাপ ও কিছু বর আছে ষেশুলো তুলে 
ধরলে ধীরেন দে, তেওয়।রী, ব্রঙ্জত চক্রবতী 
মৃক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেনঃ ঠহাা, আমরা 
সুরজিৎ_ভাস্কর “িন্ময়কে পাওয়ার জন! খুবই 
আগ্রহী । আমরাই উদ্যোগী হয়ে ওদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করেছিলাম । মানস-পৌতম-সুব্রত- 
প্রস্নরাও সৃরজিতদের নেওয়ার ব্যাপারে ক্লাবকে 


সরজিৎকে পাওয়ার জন্য মোহনবাগান আগ্রহী 


8 রাইটার | 


তাড়াতাড়ি কথা বলতে বলেছিল। 


২১ ফেব্য়।রী মহমেডান ক্লাবের এক 
জরুরী সত্তা ছিল। ল্লান্রি আটটার সময় ক্লাব 
টেন্টে পৌছে জানতে পারলাম, মোহনবাগানের 
বিতাড়িত আট ফুটবলারকে নিয়ে ক্লাব নতুন চিন্তা 
শুরু করে দিয়েছে । ইস্টবেঙ্গল অথবা মোহন বাগ।ন 
ক্রাব ক্ষী করল, সেই নিয়ে মহযেডান ভাবছে 
ন।। *সুধু একটাই চিত্তা, ষদি সেই আট ফু- 
বলারকে নিতে গিয়ে ক্লাবে হামলা হয় তাহলে 
কী রবে? নবনিবাচিত সহঃ সভাপতি 
সাহাজাদা পরভেজ এবং সহকারী সাধারণ 
সম্পাদক আরসাদ লাহেব বললেন, আমাদের 
প্রথম চিন্তা, কী ভাবে টীঘটাকে ভালো করা 
ঘ্বায়--সেই নিয়ে। এ আই এফ এফ থেকে 
কোনো প্রেয়ারকে সাসপেশড না করলে টীম 
করতে বা শাবরত্যাগী খেলোয়াড়দের নিতে 
বাধা কোথান্স 2 আমরা অনেক বছর সাফার 
করেছি, তখন কোনো টীম খেলোয়াড় দিয়েও 
সাহা; করেনি আমাদের । স্তরাং আমরা 
ভালে টীম করার জন্য যাদের দরকার তাদের 
নেব 1%* 


একদিন পরে মহুমেডান ক্লাব দ্বিতীয় 
সভা ডাকলেন “আট ফুটবলার”কে নেওয়ার 
সিদ্ধান্তে । কয়েকটি ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে । 
রাইট ব্যাক, লেফট হাফ» স্টপারেট স্ট্রাইকাসে 
এমন কয়েকজন আছে যাদের পারবর্তে কম্পটন, 
প্রস্ন, সুব্রত, মিছিরকে নিতে- গিগ্লে অশান্তি 
সৃড্টি হবে না তো? মহমেডান কর্মকতারা 
“যারা আছে" এবং “যাদের নেবে” তাদের লে 
খোলাখুলি কথা বলে নিতে চান, যেন কারোর 
কোনো ক্ষোভ না থাকো ইতিমধ্যে সেই 
চার ফুটবলারের সাথে কথাও চলেছে প্রাথমিক 


পায়ে । ফিলিপ-অমলরাজের জায়গায় শ্যামল 
বানাজি-গৌভমকে গেলে মহমেডভান লাভবানই 


হবে॥ «দেবাশিসের পায়ে চোট? এই অভিযোগে 
মহমেডান দেব।শিস রায়কে ছেড়েও দিতে পারে । 
মানস বিদেশ এলে ডেনিস-দেবাশিস ইস্টবেজলে 
চলে গেলেও মহুমেডনের ক্ষতি হবে না। 
সাবির ক॥ম্পে থাকলে মিহিরকে দরকার ॥ 
আকবর মহমেডান ছাড়বে না আগেই জানিয়ে 
দিয়েছিল। 


গতবছর থেকে টীম করার ক্ষেত্রে 
মহমেডানের “ভাগ? খুব কাজ করছে ।. আশী 
সালে ইস্টবেলকে জািয়ে যহযেডান্ট্ষরে বসে 
অল্পদিনের মধোই টীম করল। এবারও 
মোহনবাগান আট ফ্ুটবলারকে বিতাড়িত করে 
মহমেডানের শক্তশলী চীম করার পরিশ্রমকে 
লাঘব করল । 


বন্ধুর পুনমিলন। ভীষণ আবেগে 
পরস্পর আকিললাবদ্ধ হয়ে আছেন! 
ঢা বেয়ে অবিরল ধারায় 
আনন্দাশ্র নীরবে বয়ে চলেছে। 
অদুরে লাক্ষীর মত বারবাটি স্টেডিয়াম। 
আর এষুগের কয়েকজন হতভম্ব 
কৌতুহুলী, ভিন্রাজ্যের আগন্তক 
অবলোকন করলেন, ভারতের ছুই 
প্রাক্তন কৃত্তী ফুটবলার ইউসুফ খান ও 
প্রশান্ত লিনহ1 ভাবাবেগে আগ্লত হয়ে 
বাক্রহিত হয়ে পড়েছেন। মিলনের 
আকস্মিকতায় হয়তো বা জেগেছিল 
আনার [ইচ্ছেদের মর্মবেদনা। ইউন্ুফ 
থালের পড়ভ্ত বেলায় মধ্যান্ুগ্গনে 
ছিলেন প্রশাস্ত সিন্হা। খেলোয়াড় 
জদকনের শেষ চার 'বছর ইউসুফ খান 
পেরেছিলেন প্রশান্ত সিন্হার সানিধ্য ) 
উভয়ের কাছেই সে স্মৃতি ম্লান । 


বুঝিবা উভয়ে আঁকড়ে ঘরে থাকতে 
আর 
ঠিক তখনই কটকে গত ১৪ জানুয়ারী 
থেলার কাগজের পক্ষে ইউন্ুফ খানের 


চাইছেন মিঠে অতীতকে। 


সঙ্গে কথা বলেছেন প্রদীপ নাগ্ধ 1 
ইউসুফ খাঁন £ কী আর জানাতে পারব 


প্রিয্ন পাঠকদের । আম্ষিতা মল ভারতীয় 
ফুটবল স্রোত থেকে দুরে । গ্রাম হেকে শহরে 
আসার মত ফের হায়দ্রাবাদে বদলি হয়েছি 
অফিস।স ট্রেনিং স্কুলের প্রশিক্ষক পদ নিয়ে। 
ূ একু্গ পরে এই আবার সন্তোষ ট্রফি দেখছি । 
খেলার কাগজ £ আপনার ফুটবল ওশবনের 
ভরু, কীভাবে £ হঠাৎ খেলা ছেড়ে ও জনেক 
দিন ভারতীয় ফুউবল রঙ্গষঙ্ত ক্েকে নিজেকে 
দূরে রেখে আবার ফিরে আসার ভানদ্দকাহুনী 
শুনতে ইচ্ছে করছে! 
ইউম্ফ খাঁন £ স্কুল ছাড়ার পর রন্ধ- 
প্রদেশের ফুটবল প্রেসার জন্ম ছেবর 
পীতস্থান সিটি কলেজ ওনড বয়েজে 
১৯৫৩ সালে একবছর খেলেছিলাম। সে 
সময়কার খুব শত্তিশালী দল হায়দ্রাবাদ পুলিশ 
ডেকে নিয়ে গেল ১৯৫৪ সালে। দু'বছর 
সেন্ট্রাল পুলিশ লাইন্সে খেলে জায়গা হ'ল 
অন্ধ,প্রদেশ পুলিশ দলে। ১৯৫৫-য় এস, কে, 
মইনুদ্দিনের নেতৃত্বে এরণাকুলামে অনুষ্ঠিত 


জাতীয় ফুটবলে প্রথম হায়ছবাদ রাজ দলের 


জাসি পরি। এই কটকেই ১৯৯৬৭তে এসেছিলাঙ্ণ 
অধিনায়কত্ব করতে আন্তজাতিক ফুটবলে 
আসার সুংযাগ এল প্রি অলিম্পিক আসরে। 
এস, এ! লতিফুর অধিনায়ক (১৯০৯) 
কাবুজে আফগানিস্তানের বিকুদ্ধে সে খেলা 
হয়েছিল। এরপর রোম তলিম্পিক (৯৬০) 
প্রি অলিম্পিক (১৯৬৪), জাকাতা (৬২) এবং 
বাঙ্কক ৫৬৪) এসিয়াডের ফাঁকে মারডেকা 
টুর্ণামেন্টে খেললায যদিও মাঝে তিনটে বিদেশ 
ভ্রমণের সুযোগ হাতছড়া হয় আহত থাকার 
জন্য। (বাঁপায়ের থাইমাসেলে হাত দিয়ে 
দলা প!কাংনা মাংস স্পডই অনুভব করলাম )। 
১৯৬৬তে অজন পুরস্কার পেলাম আপনাদের 
শুডেচ্ছ।য় ! পায়ের বাথা জামা:ক খানিকটা তাড়া 
তাড়ি আন্তজাতিক ফুটবল হেকে সরিয়ে আনলেও 
১৯৬৯ পর্যন্ত আমার একমাত্র প্রিয় ক্লাব ও 
কমস্থল হায়দ্রাবাদ পুলিশে খেলা চালিয়ে যাই। 
অবশ্য প্রথম এশিস্সান অলস্টার ফুটবল চীষে 
(১৯৬৬) জানেল সিংএর সাথে আমিও দলে 
নিবাচিত হয়েছিলাম । 

খেলার কাগজ £ ১৯৬৫-র 
ফুটবল টুর্নামেন্টে বিশেষজ্ঞরা 
অসাধারণ রাইট হাফ বলে চিহিদ্ত করেছিলেন 
অথচ আপনি অনেকবার ফরোয়্ার্ডে খেলে 
ভারতকে জিতিয়েছেন। 


ইউসুফ খাঁন £__হাাঁ কথাটা ঠিক। 


মাডেকা 


আপনাঁকে, 


আমি অবিদমররণীয় কোচ প্রয়াত এস এ রহিমের 
তত্বাবধানে প্রয়েজনমত জায়গ। বদল করে খবই 
সফল হয়েছি যেমন, জাকাতীয় চতুর 
ওশিয়াডের ফাইনালে কোরিয়াকে আমরা ২-১ 
গোলে হারিয়েছি । ফাইনালে পি কে, আমিঃ 
জার্নেল দিং (একটি গোলও করেন ফরোয়্ড 
থেলে ) ছুণী ও বলরাম খেলেছিলাম। আবার 
১৯৬৬তে ব্যান্কক এশিয়াড়ে খেললাম হাফ 
পজিসন। রোম অলিম্পিকে নির্বাচিত হলাম 
হাফ ব্যাকে কিন্তু ফরোয়াডেও খেলেছি | শেষের 
দিকে রহিম সাহেবের শিক্ষণে বীইট ও জেফট 
হাফব্যাক এবং রাইট ইন ও সেন্টার ফরোয়ার্ড 
এই চার জাক্গাতেই কোনো না কেনে সময় 
আন্তজাতিক খেলায় ভান্সরতের প্রতিনিধিত্ব 


করেছি। 
খেলার কাগজ -_ একটা পুরনো প্রশ্ন করছি। 
প্রথনকার ফুটবল কী রকম দেখছেন, যেমন 


খেলেছিলেন সে তুলনান্স ? 


উত্মৃফ খাঁন £_নিজেদের ফেলে আসা 


দিনগুলি হু!তড়াতে কার না ডাল লগে বলুন। 
কটকে এসে মনটা খারাপ হয়ে গেল। তের 
বছর বাদে এই একই জায়গায় এ কি ন্যাশনাল 
খেলা দেখছি জানি না তি আগের দিনের সাথে 
কোনো মিলই যে খুজে পাচ্ছি না। এই সেই 
বাংলা দলের ছন্দময্প খেলা? হায় রে ভারতীয় 


ফুটবল ! 
খেলার কাগজ --অন্ধকে জার সবল দেখাচ্ছে 


নাকেনঃ 


ইউসুফ থান £_0উদাস ক: ) আমাদের 


হায়দ্রাবাদে তখন কত ফুটবলার £ আ(জমুদ্দিন, 
আমেদ হোসেনঃ নুর মহমদ, তি বলরাম, 
মইনুদ্দিন প্রযখদের সাথে লড়ে ভারতীয় দলে 
আসতে হত। আর এবারকার অ্ুপ্রদেশের 
ছেলেদের গড় বয়স ২৩ বছর এই যা) দ্ধ 
প্রেহার কই? হায়দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ সব 
জায়গায়ই গপঞ্িশ্রমী নিষ্ঠাবান প্রেয়ারের আকাল। 
খেলার কাগজ - তবু কার কার বা ফোন 
দলের খেলা ভুল লাগল 2 

উস্মৃফ খাঁন £ (চশমার কাঁচ পরিস্কার 


বারার ফাঁকে দর্শক পর্িটিত দাড়িতে বারকয়েক 
হাত বুলিয়ে নিলেন ) কী করে বলিবল্ন? 
আমিতো ফেডারেশন থেকে নিবাচিত *'ট্যালেন্ট 
স্পটার অথবা প্লেয়ার নিবাচক” নই। সে 
রকম ভাবে কিছু নজর করিনি ।" তবে চোখ 
পড়ার মতো তেমন কেউ নেই বললেই চল । এর 
গুপর বেশীর ভাগ শরশালী দূল নাকি র।উড়- 
কেলায় হেলেছে, জদেরকে তো জনিই না। 
ষেমন ধরুন আমার ছলে লেফট হাফ ব্যাক 
ফরিদ ছাড়া স্কিলড প্রেয়ার আর কোথায়? বাংলার 
ছোট মাপের বিরাট গোলকীপার ভাস্কর ছাড়া 
আর কারো খেলা মনে ধরল না যাদের নাম 
ধারাঝহিকভাবে ভাল খেলার মধ্যে পড়ে। তবু 
(দখলাম গোয়া দলের কিছুটা টীমওয়াক ও 


থ্রাস্ট আছে। গুড়িশ শেখের দিকে অনেকট। 
উন্নাত করেছিল 1 

খেলার কাগজ _বাংলা শিবিরে আহতের 
সংখ্যা বেশী হয়েছিল বলে অনেকটা দুর্বল হয়ে 
পড়েছিল দলটি । তাই-_- 

ইউসুফ খাঁন $-_কথাটা ঠিক । তবে (পায়ে 
অসংখাক কাঁটা ছেঁড়ার দাগ্রসহ নানা চোটের 
হমারকগুলে। নির্দেশ করলেন ) এখন প্রেয়াররা 
কেমন যেন বাবূবাবু ভাব নিয়ে খেলে ছোট 
থেকেই একটু লাগলেই স্ট্রুচার ঢাই। 
আমাকে কতবার ভাত্তান্ত অপারেশন করতে 
বলেছেন । আমি বিরাট চোট ও ব্যথা নিয়েই 
চালিয়ে গেছি তিন বছর। একটু সহিষ্ণত। ন। 
গাকলে ফুটবলার হওয়া যায় না। 

খেলার কাগজ £ আপনি ১৯৭৪এ এন, 
আই..এস কে!চ হয়েও এতদিন বাদে কোচিং 
কর। শুরুঃ করলেন কেন ঃ 

ইউন্ডুফ খন তাও গৃরোপুরি সুযোগ 
পেলাম [কোথায় £ ম্যানেজার পিটার রঙস্বাযী 
( গোলরক্ষক খজরাজেক দাদা ) একরকম চীফ, 
কোচ হয়েই এসেছেন। আমি এখনও অন্ধ, 
দলকে পৃর্াপূরি মনোমত হাতে পাইনি । আর 
আমার সাঙিস কেউ চাইলে তবে তোদেব। 


শেষ পযন্ত আমার 


প্রাণস্বরূপ হায়দ্রাবাদ 
পুলি, 


শ কোচিং করার সুযোগটুকুও না পেয়ে 
ছুটি নিংয় পর পর দু'বছর সি, আর. পি. এবং 
আসাম পুলিশ দলকে কোচ করলাম। আঙাম 
খুব ভল ফল দেখাল। আমিও প্রচ্কুত 
হলাম, একটি বদলির বিনিময়ে । আন্ধ,র এমন 
এক গ্রামে পাঠান হল যেখানে ফুটবল ছাড়া 


আর সব কিছু ভাছে। এ্রথন গ্রিল মাস্টার 


পদ নিয় কোনো রকমে হায়াবাদে ফিল 
এসেছি । 
খেলার কাগজ £ শুনল।য় তোমার পবসূরী 


নর মহশ্মদ, আজজ প্রমুখন্থা যতদিন আছেন 
তিতদিন-, 


ইউন্ুফ খান £ ভবিষ্যৎ নেই এই তো? 
আমি এর উত্তর দিতে চাই না! তবে খোসামোদ 
করতে পারব না কেবল হাসিমুখে ভাল ব্যবহার 
করা ছাড়া । এখানে এসে বুঝলাম, আমার 
ফুটবল খেল। সার্থক। লোকে তাহলে আমাকে 
হারিয়ে 'ফেলেনি দেখছি । এইট্টকু থাকলেও 
যখেল্ট। 

খেলার কাগজ : আপনাকে কলকাতায় 
পেল।ম না-গ্রটাই "আমাদের কঁখ। 


ইউসুফ খাঁন ॥ কতবার যে ডাক এসেছিল । 
দে আদরের সাড়া দিই নি হায়াাবাদ পুলিশ 
দলের প্রতি আনুগত্যে | কিন্তু হায়! যাকনেকথা । 
গতবছর পযন্ত মহমৈডান অফার দিয়েছিল। 
মন চাইল না এখনকার নোংরা ক্লাব ও প্রেয়ার 
পলিটিন্সে জড়িয়ে পড়তে। প্রশান্ত সিংহের 


0 
ভরি 
টি 
রি 
্ট 
রী সৎ রোজ সেই সেনার আলের দিনগুলি 
নিয়ে খোশগলে কাটিয়ে দিচ্ছি-.এইই জাল। 


সন্তোষে অমন্তোষ | 


বিশেষ প্রতিনিধি টু 
কুণপার সাহেবকে নিয়ে সবাই হিমসিম । 
তাক প্রবতিত বিশেষ অভীক্ষা দেশবিদেশের 
ফুটবল রেফারিদের শারীরিক সক্ষমতা নির্ণয়ের 
এক বিশেষ বাঃরোমিটার । ভারতে রাজ্যত্তরে 
গ্রবং জাতীয় প্যায়ে সন্তোষ ট্রফি ও ফেডারেশন 
কাপে এ মাপকঠি এখন থেকে হবে অবশ! 
গ্রযোজ) বিষয় ।  তত্তম জাতীয় ফুটবল 
প্রস্ততি উপলক্ষ্যে রাউড়বেলায় গত ২৫ ও ২৬ 
ডিসেম্বর রেফার্িদের কুপারটেস্ট নামক আব- 
শিক ব্যাপারটা ছিল কৌতুহলোদ্দীপক নতুন 
কিছু । এতে প্রতোক রেফারিকে ১২ মিনিটে 
বয়স ভিত্তিতে কমবেশী দু'হাজার মিটার পথ 
আশুক্রম করতে হয়। এছাড়া ৫০ গজ সিপ্রন্ট 
এবং ৪১৯১০ মিঃ সাটুল রিলে নিদিষ্ট সময়ে 
শেষ করতে হয়েছে। দেখা গেছে 8০০ মিঃ 
দূরত্ব সঞ্চলের পক্ষে ৭৫ সেকেন্ডে পো ছন বিশেষ 
অনুশীলনসাপেক্ষ । সারা ভারত থেকে ২০ 
জন নিবাচিত প্েফারির প্রায় সকলে সব বিষয়ে 
চার্ট মাফিক উত্তীর্ণ হয়েছেন নবপ্রবর্তিত এই 
সক্ষমতার পরীক্ষায় । নইলে অকুতকার্থতা 
আগ্রাত চঙ্জাকর পৰ্রিস্থিতি-নিজেদের পয়সায় 
্লাজ্যে ফিরে যেতে হেত । লাগোয়া রাজা বলে 
বাংলা থেকে মনোনীত শ্রয়েছিলেন ছয় জন। 


এরা সকলেই কুপার টেস্টে একসেলেন্ট বা 


সবোচ্চ গ্রেড পেয়েছেন আরে! কয়েকজন সহ। 
কুপার টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হলে প্রত্যেক রেফারি- 
কে এখন থেকে সারা বহর দৌডঝাপে বাস্ত 
হাকতে হবে । এই সময়সাপেক্ষ সক্ষমতা 
বায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ খাদ্য 
সামগ্রী, অর্থ ও সময় কীভাবে কোন উত্স থেকে 
রেফারিরা সংগ্রহ. করবেন - শ্রসব না চিন্তা 
করেও বলা চলে, অল ইগ্ডিয়া ফুউবল ফেডারেশন 
প্রবর্তিত নবতম প্রকল্প প্রশংসনীয় । রেফারির! 
এখন থেকে বাশুসপ্িক প্রস্তুতি নিতে বধ্য। আর 
ওর ফলে ও'দের সাথে উপকৃত্ত হবেন টী্রা। 
বল৷ হয়ে থাকে, ঘটনার নৈকট্য রেফারির উপ- 
স্থিতি, সিদ্ধান্তগত তটিমৃত্তির অনাভম সমাধান! 

অপ্রতাশিতভাবে ন্যাশনাল খেকে বাংলা 
সরে এল। গত বছরের বিজেতা পাঞ্জাবের মখো 
মৃখি হল ভারতীয় রেল দল। বাংলাবিহীন 
ফাইনালে বঙ্গ-রেফারিদের একটা স্‌ষোগ এসে 
গেল। একরকম এক যোগাযোগে, ১৯৩১ (বম্বে 
ন্যাশনাল ১, প্রভাত্ত অরুণ (সাম বাংলা থেকে 
শেষ সন্তোষ ট্রফি ফাইনালে বেফারিংয়ের দায়িত্ব 
পেয়েছিলেন। অনুরূপ সুযোগ জবার এসেছিল 
১৯৬৩, ৬৬, *৭০ এবং ৭৩ সালে । অবশ্য 
'৬৬ও '৭৬এ রেলওয়ে দল ফাইনালে থাকায্র 
ধয়ে তোলা হয়েছিল যে বাংলার সাথে 
শন্সকযৃক্ত লোক যেন না খেলান। তিজ্ত 


অআভিজ্ততা ফ্মরণ রেখে অশোক ঘোষের 
কটক আগমনের সঙ্গে সে এ ধরণের অন্যায় 
আবদারের কথা মনে করান হল। রেল একটি 
সবভারতীয় দল। বাংলার দু'নঘ্বর টীম কথাটা 
ঘাজালির আত্মপ্রসাদ বা ভিন্‌ রাজ্যের লোকের 
মুখের অপপ্রচার ছাড়া কিছুই নয়। সেদিন রাতে 
ডিনার টেবিলে, জিয়।উদ্দিনের সাথে আলাপে, 
ফটকে অবস্হানরত বাংলার তিনজনকে ফাই- 
নালে খেলনোর সুযোগের ব্যবগহায় ডিটে। মিলল 
--এই প্রথম । কিন্তু চক্রান্ত সক্রিয় । পাঞ্জাবকে 
দিসে তীব্র আপাত তোলান হল। অশোক ঘোষ 
আমল দিলেন না। পরের দিন সকলে ম্যান" 
জার কেশকুপাল সিং কলকাতা-পোট ট্রা্ট্রের 
কী রবি চক্রবতী'র বিরুদ্ধে বিশেষ আপত্তি 
জানাতে ভুললেন না। রেলওয্ে আইন অনুযায়ী 
৩৫০ কিমি বা তার বেশী রেল লাইন কলকাতা 
বন্দর কতৃপক্ষের অধীনে থাকায় কলকাতা পোর্ট 
ট্রাস্ট দল আন্তঃরেল খেলায় অংশ গ্রহণ করে 
হাকে। এই নিয়মে পোটে'র কঞ্পেকজন জাতাক্প 
ফুটবলে রেল দলে স্থান পেয়েছেন । অতঞব 
পাজাবী বন্তব্যে প্রকাশ, অন্তত রবিবাবু যেন না 
খেলান । এবার রেফারি নিবাচক কমকতারা 
ভেবে দেখবেন জানালেন । প্রথমদিন ফাইনালে 
মাঝমাঠে, এলেন দিভীপ সেন। ঙঙ্গে প্রদীপ 
মাগ ও .দিঞ্লীর ডি এস বিহ্ট॥ খেলার শেষে 
রেফারি সম্পকে বিশেষ প্রশংসাই হোল । এদিকে 
অর্কডারতীয় মিটিং শেষ। পৃব বাবস্থামত ছচ্চ- 
পদস্থ কতারা সবাই এদিন প্লাতে, নয় পরের 
দিন সকালে কটক ত্যাগ করলেন! আশ্চর্য, 
দ্বিতীয় দিন ফাইনালে পরলেন কলকাতাখ্যাত জে 
পি কুটিনহো, যিলি নিজেও বম্বে পোটে'র একজঙ্ 
দীর্ঘদিনের কমী। আরো বিজ্ময়, কুটিনহোর 
সাথে লাইন্সম্যান্‌ মাদ্রাজের ওল জোসেফ হিলি 
সাদাণ রেলের চাকুরে ও রেলের প্রান্তন খেলোন 
য়াড়ঃ অপরজন প্রথমদিনের শ্রীবিচ্ট আবার। 
তাহলে যে প্রশ্থাগত আইন বা অজুহাতে সিনিয়র 
রেফারি রবিবাব ফাইনাল থকে যাদ পড়লেন 
সেই তথাকথিত একই দোষে দুষ্ট অপ দু'জন 
কিন্তু অলক্ষেয বিতৃকি দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লেন 


সন্তর্পনে । 
সন্তোষ ট্রফি ফাইনালে সাধারণত বাংলা 


থাকে বলে বাঙ্গ'লি ব্রেফারির পোজ্টিং পাওয়া 
একরকম দুর্লভ ব্যাপার । অথচ ব্রবিবাৰ্‌ খিনি 
একরকম নিবাচিত হবার আভাস পেয়েছিলেন, 
শেষ সমঞ্জে কাট পড়লেন । রাগে-দুঃখে, ক্ষোভ 
বা অভিমানে তিনি জনুযতি নিয়ে একদিন 


আগেই কলকাতা রওনা হুলেন। ফাইনাল 
খেলার অনুমতি পেলে রবিবার হয়তে। এবছর 
ইন্টার নাশনাল রেফারি প্যানেলে আসার শেষ 
স্যোগুকু পেতেন । মূখ বুজ, বঞ্চনার পৃজী- 
ভুত অসন্তিষ বুকে বয়ে তাকে হয়তো বাকি 
ক্ুষ্টবল দিনগুলোয় ধন কতে হবে মঝ্তদালের মাঠে 
মাতে । 


ইউ 
আঠারো 


যে অদ্ভুত লোকগুলোকে নিয়ে আমর! কথা 
বলব ঠিক করেছি, তাদের নিয়ে আলোচনার 
কোনও শেষ নেই। কোন অভুত লোকগুলো? 
বাঃ, ভূলে পেলে ! ওই যে, যারা ফুটবল মনে 
“পা বল" হাত দিয়ে খেলে । হাঁ গোলকাপার । 
ভাল গোলফীপার হওয়ার জন্য যেসব শ্ুণ থাকা 
দরকার তার মধো দু একটা কথা আগের 
দিনই আলোচনা হয়েছে। আজকের প্রথম 
কথাই হল গোল-এর যে আরতলষ্টুকু অর্থাৎ বার 
এবং গোস্ট-ক্ের মধ্যেকার ফাঁকা অংশটুকু 
সামলাতে গিয়ে বারের নীচে দাঁড়িয়ে লম্ফঝম্প 
করলেই প্রোপুরি হয়না । অনেক সমগ্ল পোল 
ছেড়ে এগিয়ে গিয়েও পরিস্থিতি সামলাতে হয়। 
কমেবটি ঘটনার কথা শুনলেই তোমরা বুঝতে 
পারবে । ৯৯৭৮র়ের বিশ্বকাপ ফাইনাল তোমরা 
নিশ্চই টেলিভিশনে দেখেছ । মলে করতে পার 
কি সেই মুহ্তটির কথা? চোদ্দ নঘর জার্সি 
পরা আজেগ্টিনার *লুকে' একটি বল নিযে যখন 
হুল্যাণ্ডের পেনাল্টি বন্সের কাছে এসেছেন তখন 
হল্যাভ্ডের প্রায় সব ডিফেব্ডাররাই পরাস্ত । লুকে 
শুধু শট মেরে গোলটি করবেন । কিন্ত এই 
সময়টুকু লকে-কে দিলেন না হল্যাণডের পোল" 
কীপাল। প্রচশ্ড গতিতে গোল ছেড়ে ঘেরিয়ে 
এলেন গনান্টি বকসের মাথায় এবং ঝাঁপিয়ে 
পড়লেন লকের পায়ে। তাড়াহড়োস্ত ল.কে 
ছইঁলটি বাইরে পাঠাতে বাধ্য হলেন । আর একটু 
দেবী হলেই গোল হতে পারত। 

১৯৭৫ সালে কলকাতা লীগে হস্টবেদলের 
সাথে জজ টেলিগ্রাফ্কের খেলাস্ত জজের শম্ভু মৈশ্ত 
একটি ডিফেন্স চেরা পাস করলে মূনীশ মান্না 
প্রচণ্ড গতিতে দৌড়ে যায় সেই বল ধরে গোজ 
করার জন্য। কিন্তু ইস্টবেজলের গোলকীপার 
তরুণ বোস তার চেয়েও বেশী গতিতে গোল 
ছেড়ে বেরিয়ে এসে মুনীশের আগ্গে ব্‌লর কাছে 
পৌছলেন এবৎ লঙ্বা শট মেরে বিপদমৃক্ত 
করলেন ।॥ পেনাল্টি বকের বাইত চলে এসে- 
ছিলেন .বলে বল হাতে না ধরে পায়ে মারলেন । 

এই দুটো ঘটনার কথা শুনলে একটা জিনিস 
খুব পরিস্কার বোঝা যায় না কিঃ যে পোলকীপার 
খেলতে গেলেও খুব জোরে দৌড্রানোর দরকার । 
অনেকে ভাবেন বুঝি গোলকীপাররা তো দাঁড়িয়েই 
থাকে । কিন্ত আমর! তো জানি আসলে ত। 
ময়, কি বলো £ তাই জোরে দৌড়ানো কিন্ত 
আর সব জায়গার খেলোয়াড়ের মতো গোলকী- 
পারকেও অনুশীলন করতে হবে। তবে গোল- 
কীপারের দৌড়ানোর মধো একটা বিশেষত্ব 
আছে, আর তা হোল, সব সময় দাঁড়ানো অবন্থা 
থেকে হঠাৎ জোরে দৌড়ানো । গোল পোস্টের 


বরা 


২২১ রা ফট জং 
গুসো আমরা ফুটবল খেরি 


টি টু 


নীচে দাঁড়য়ে পাহারা দিতে গিয়ে হঠাৎ পরিস্থিতি 
বুঝে দৌড় লাগাতে হয়। ভাল ভাল বাড়ীতে 
দেখতে পাবে বাড়ীর বাইরে চারদিক দিয়ে 
দেওয়াল তুলে ঘিরে দেওয়া আছে। বাড়ীটাকে, 
আগলানোন জন্যই তো এই ব্যবস্থা। চোর 
বাড়ীর ভেতর ঢোক তো দূরের কথা, ওই 
দেওয়ালের এপারে যাতে না আসতে পারে তার 
জন্য নানারকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়। একটি 
গোলকীপারের কাছেও পেনাল্টি বন্দর সীমানাটি 
হল কম্পাউণ্ড ওয়াল! গোল পোস্টের চেয়ে 
হত দূরে বিপক্ষকে আটকানো যায় সে চেষ্টাই 
করতে হবে । তাই বিপদের গন্ধ পেলই গোল" 
কীপারকে পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে অনেক 
আগেই বাধা সৃন্টি করতে হয় । ঠিক যে 
ধরণের অনুশীলন এর জন্য প্রয়োজন তা 
গোলকীপার নয়ঃ সব জ্রায়গায় খেলোস্রাত্ত্াাই 
করতে পারে । কারণ দ্রুত গতির অনুশীলন 
কার ন। দরকার, নিদিষ্ট একটি দূরত্ব ঠিক 
করে নিয়ে সেটি বার দরঙ্খক খুব জোরে দৌড়ে 
অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু প্রতোকটা দৌড্তব 
শুরু করার সঙ্য় বিভিন্ন অবস্থায় থাকতে হবে। 
কখনও বসে, কখনও শুয়ে, কখন হাতের 
ওপর ভর ব্রেখে শুয়ে কখনও হয়ত বা বিজি্ব 
অবস্থাস্র দাঁড়িয়ে । এই অবস্থা থেকে হঠাৎ 
দেড় শুরু করলে লিদিষ্ট দুরত্ব অতিক্রম ক'রে 


আবার শুরুর জায়গায় ফিরে আসতে হাব। 
এতগুলে! শারীরিক সক্গমতার সঙ্গে সঙ্গে 


প্রজনন ভাল গোলক পংংরুর যে গুণ হাকা 
দরকার তা হল প্রচ্ছলর বুদ্ধি । গরুর সাথে গলাপর 
জোর কলে আকুও ভল হয়। অবাক হয়ে 
তোমরা জিজ্তেস করতে পারো, কেন 2 কারণ 
গোলকীপার যেখানে ছাড়ায় সেখান থেকে পুরো 
মাঙটা চোখের সাশ্রনে থাকে । খেলার গতি 
কখন কিভাবে কোষায় হচ্ছে তা পরিষ্কারভাবে 
দেখার সুযোগ সবচেয়ে বশ পায় গোলকীপাররা । 
সুতরাং নিজেদের হলায়াড়ের ভুল ক্রুটি 
শুধরে দেওয়ার ভায় সাধারণত গোলকীপারের 
ওপরই খাকে । জাপানের কোনও দলের তেজ 
কোনদিন দেখার সুযোগ হলে দেখতে পাবে খেলা 
চলাকালীন মাঝে ম.ঝে বিকট চিৎকার করে 
গোলকাপার নিজের দঙ্গের খেলোয়াড়দেষ ভুল 
শুধরে দেয় | এবং এই চিৎকার সমস্ত গ্যালারী 
থেকে শুনতে পাশুয়া যার । অনেক খেলা 
দেখা যায় যে গোলকীপাররা হাত গা ছুড়ে 
অন্যান্য খেলোজ়াড়দের বকাবফি করছে। 
সকলের হয়ত মনে হতে পারে য়ে এত চিৎকার 
করে বকুনি দেওয়ার কোনও মানেই হয় না। 
কিন্তু গেলকীপাব্র জানে এবং যাকে বলা হচ্ছে 
সেই খেলোস়াড়ও জালে, এর প্রয়োজন আছে। 


পিটার খঙ্গরাজ 


ধরা যাক, কোনও দলের রাইট ব্যাক বল 
যে সামনে এগোনো 
গোলকীপারকে 
এই সময় বিপক্ষের 
লাইট আউট, দৌড়ে আসছে কি ন। তা সেই 


ধরে এগোতে গিয়ে দেখল 
যাবে না। তাই হঠাৎ ঘুরে 
ব্যাকপাস করতে গেল। 


ব্রাইট হকের পক্ষে দেখা সম্ভব নয় । করণ 
লাইট আউট তার খেকে অনেক দূরতে আছে। 
গোলকাীপার কিন্তু ঠিক দেখতে পাবে বিপক্ষের 
ব্লাইট আউটাক এবং সাথে সাথেই চিৎকার 
করে রাইট ব্যাককে পাস্‌ করাথেকে বিরত 
ক্ষরতে পারবে । এক্ষেত্রে পোনকীপার যদি 
চিৎকার না করে তাহলে নিশ্চই বিপদের সম্ভা- 
বন। থাকে, নয় কিঃ 


১৯৭৮ সালে লীগের খেলায় মোহনবাগানের 
বিরুদ্ধে টিন্ময়ের একটা ব্যাক পাস মানস গোল 
করে দেয়। খেলার পর ভাস্কর এসে বলল, 
«কিরে চিন্সয়, চিৎকার করে বারন করল।ম, 
ত1ও বা।ক পাসটা করনি কেন £ মানস আসছে. 
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তাতো আমি আগেই দেখেছি।” চিন্ময় তখন 
কোনও উত্তর দেয়নি ঠিকই, কিন্তু কিছুদিন পর 
বলেছিল । আসলে বিদেশ এমনভাবে ওকে 
তাড়া করে যার ফলে কোনও চিৎকারই আর 
ংর কানে যায়নি । তোমরা যারা গোলকীগ।র 
তারা কিন্তু সবসময় গোলকীপারের কখ। 
শোনার চেম্ট। করবে। কারণ গোলকাীপাররা 
পুরো মাতের খেলা সবচেয়ে ভালভাবে দেখতে 
পায় এবং বঝতে পরে। . 
গোলকাীপারের আৰ একটা বিশেষত্ব আছে। 
গোলকাপারের শুটিং আর অন্যানা খেলোয়াড়ের 
শুটিংয়ে তফাৎ আছে । গোলকীপার হাতে বল 
নিয়ে ভলি বা হাফভলি মারতে পারে । আমরা, 
যারা মানে গোলকাঁপার নই, তারা তোতা পারে 
না! দূর থেকে দেখে ব্যাপারটা একটু সহজ 
খলেই মনে হয় । মনে হয় আমাকে যদি হাতে 
বল:নিয়ে আরতে দেওয়া হয় তাহলে কত দূরই 
না পাঠিয়ে দেব। ব্যাপারটা কিন্তু আসলে 
জত সোজা নয়॥ তরুণ বাভাক্করের মতে! 
এত বড় বড় গোলকীপারদের জিজেস করলেই 
জানতে পারলে, শুঝ়া এখনও ঠিক মতো জলি 
শট মারতে পারে না, অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে। 
শুধু দুরে পাঠালেই, তো আর চলবে না, সতীর্থ 
খেলে ম্াড়ের কাছে পৌছতে হবে তো। প্রদীপদা 
আমাদের কাছে গল্প করেছিলেন, কোনও ওক 
জগৎ বিথত দলের সাথে খেলার । সম্ভবত 
দলটি ছিল হালেরীর [ 
পারছি নাঃ যাই হোক এই খেলায় প্রদীপদ। 
একটা গোল করেছিলেন ॥ গোলের জন। প্রদীপ- 
দাকে বল পাস করেছিল কে জানে! ? হজরাজ। 
আমাদের সেই ল্বা গোলকীপার । উনি ওত 
ভাল শ্ট মরতে পারতেন বা হাতে করে ছু'ড়েও 
এত ভাল বল পাস করতেন যে তার থেকে গোল 
হবার সম্ভাবনা থাকত । তাহলেই বুঝে দেখো, 
উনি গোলকীপার হয়েও আক্রমণের কাজটি প্রান 
একজন ফক্পোয়াডের মতনই করতেন। প্রদাপদা 
বলেছিলেন, খেলা গুন সমান সমান । বিপক্ষের 
প্রায় সব খেলোয়াড় আমাদের গেল দেখে বলে 
উঠে এসেছে । ভারতীয় দলেও তখন বাঘা 
বাঘা ডিফেশার, ওরা কিছুতেই পেরে উঠছে না। 
এরই মধো হজরাজের হাতে বল যেতে শ আমা 
দেখেই উচু করে শট মেরে বল পাঠিয়েছে। 
আগেই বলেছি তখন [বিপক্ষে প্রায় সব ডিফে. 
শুারই উঠে গেছে। আমার গোল করতে তাই 
বেশী অসুবিধা হয়নি । হাতে বজ নিয়ে ভলি 
বা হফভলি মেরে যে কোনও একটা লক্ষ্য স্থির 


- করে সেখানে পাঠানোর অনুশীলন করলে সব 


গরোলকীপাররাই একাধারে আক্রমণের উৎস হতে 


ঢু উঠতে লাযে। 


রত 


কেউ কেউ আছে গেলেক্ষীপারের দায়িত্বের 
ফিছিত্বি শুনেই বলে আমি গোলকীপার হবে৷ 


অবশ্য ঠিক যনে করতে 


না। আবার অনেকে বলে, দূর, বেশীর ভাগ 
সময়ই দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কখন একটা বল 
আসবে তার জন্য) গ্োলকীপার না খেলাই 
ভাল। আবার কেউ বলে, দৃর, সারাক্ষণ 
ভাল খেলে যদি একটু ভুলে একটা গোল, খাই 
গাহলেই হল-_যত দোষ সব গোলকীপারের । 
তার চেয়ে বাবা গোলকীপার না হওয়াই ভাল। 
এইরকম নানা কারণ আছে যা একটি ছেলেকে 
পোলকীগার হওয়ার চেস্টা থেকে বিরত করে । 
কিন্ত একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে 
ফুটবলে গোলকীপারের জাম্গা কত দামী এবং 
প্রয়োজনীয়। 

কোনও ফুটবল ম্যাচ গোলকীপার ছাড়া 
শুর হতে পারে না। খেলাচলতে চলতে 
কোনও খেলোয়াডকে যদি মাঠ খোক বের করে 
দেওয়। হয় ত।হলে পরিবতে কেউ নামতে পারবে 
না। কিন্ত যদ গোলকীপারকে বের কনে দেয়া 
হয় তাহলে বাকী দশজন খেলোয়াড়ের কোনও 
একজনকে গোলকীপার হিসেবে দাঁড়াতে হয়। 
কারণ গোলকীপার ছাড়া কোনও ফুটবল খেলা 
হতে পারে না। তাহলে বুঝতে পারছ, অন্যান্য 
জায়গার চেয়ে গোলকীপারের জাল্পগাটা বেশী 
প্রয়োজনীয় কিনা । সবচেয়ে বড় কথ। হল 
বিপক্ষেপ্র সমস্ত হামলা শেষ পর্যন্ত সামাল দেয় 
গোলরক্ষক ॥ গোল রক্ষা করার জন্য যে কোন 
দলের শেষ ভরসা হল গোলকীপার । তাই তাদের 
মাতে আলাদা জার্সি পরানো হয় যাতে লোকে 
বুঝতে পারে যে মাতের অন্যান খেলোয়াড়ের 
সাথে এই খেলোয়াড়টির পর্থকা আছে । তোমরা 
যদি কখনও সনৎ শেঠ, প্রদোৎ বর্মন, তরুল 
বোস বা ভাক্করের সাথে কথা বলো, তাহলেই 
বুঝতে পারবে, শুধু মাঠের ভেতরেই নকস্প, বাইরেও 
এরা অনারকম, সবার চেয়ে আলাদা, সবার 
চেয়ে ভ্তাল। 

পোলকীপার সম্বন্ধে যে সব জাতলাচলা ভামরা 
করলাম তা নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লেগেছে । 
এই আলোচনায় গ্রোলকীপিং কতটুকু শেখা যাবে 
আমি জানিনা । তবে গোলকাগার হতে ষে 
ইচ্ছে করবে বা গোলকীপার হওয়ার জ্বলা যত 
বেশী অনুশীলনই করতে হোক না কেন, জনেকে 
ল্লাজী হবে, এতে কোন সন্দেছ নেই । হ্রার সত্যি 
কথা শুনবে, তরুণ বোসের ইচ্ছে হর্সছল গোল" 
কীপার হওয়ার: জুক্রেরও ছোটবেলায় ইচ্ছে 
ছিল ভাল গোলকাঁপার হবো । আর তোমরা 
যদি ইচ্ছে করে। হতে পারবে না তাকি হয়ঃ 
কিন্ত তোমরা ভাল ভাল গোজকপার হলে 
আমরা পোল দেব কি করেঃ সে আমলা 
একটা কিছু ঠিক ভেবে বের করব। রইল 
হাজী, তোমন্ল ভাল ভাল. গোলকীপার হও, আর 
আমরা হবো ফরোয়াড'। আমর। দোল দিতে 
পারি, না তোষরা আটকাতে পারো, দেখা 
সাক । 


“বয়স বেড়ে যাওয়ায় এবং শরীর সম্পর্ণ সক্ষষ 


না থাকায় আমার পক্ষে আর আন্তর্জাতিক | 


ফুটবল খেল! সম্ভব নয়। 


সিদ্ধান্ত নিয়েছি । অবশ্য, ফুটবলের সঙ্গে সম্পর্ক 


তাই অবসর নেবার | 


অটুট রাখতে চাই বলে ক্লাব ফুটবল থেকে বিদায় | 


নিচ্ছি না।” 
__সুরজিৎ সেনগুপ্ত 
ঞ্চ 

“আমি ভাবতেই পারিনি যে সমর ভট্।চাষর 

মতো তরুণেরাও ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাবে 1” 
_পি কে ব্যানার্জি 
ঞ্ 

প্প্রদীপ প্রতিজা করেছে, 


শক্তিশালী ভারতীয় দল তৈরি করবে 


যারা থাকল তাদের 


হবে ।” 
অশোক ঘোষ 
চু 


*আমি অনুভব করেছিলাম, যেন একটা বিরাট 


৯ 


হামাগুড়ি দিচ্ছি । ভাবতে ইচ্ছে করছিল, 


গতে 


চি 


খেলাটি 
ত্বা হয়েছে। 


হত 
আর মৃতদেহের সঙ্গে গ্রেগ চাপ্পেলকেও 


যেন আমি কোনদিনই এই মহান 


খেলিনি। একদিনের ক্রিক 
দেওয়া উচিত) 

_কিথ মিলার 
(নিউজিলাগ্ের বিরুদ্ধে গ্রগ চাপেলের 
ট্রেভর 


| প্রসঙ্গে ।) 


এবং দু'বছর পরে বাংলার স্টারদের অনুংশাচনা 
| 
] 
ূ 
] 
! 
| 
| 


চ্যাপেলের কুহখঃত আন্ডাব্র আম” বলটি 
এ 
লিংসে কিরমানি উডকে 
তারপর আম্মি 
মন কিরির 
দেখিনি । 


রেখেও এই 


“মেলবোর্নে দ্বিতীয্ ই 
যেভাবে স্টাম্প আউউ করেছে, 
স্বীকার করতে বাধ্য যে স্পিন 

চেয়ে ভাল উইকেটকীগার কখনও 
আমি আযলেন অষ্টেরর কথা মনে 
মন্তব্য করছি ।” 


বোলিংয়ে 


_ ইয়ান চ্যাপেল 
ও 

“ওরা ভিনজন কেন বড় টেনিস খেলোয়াড় £ 
বর্গ --কারণ সে ম্যাচ জিতে চলেছে, কারণ 
সে. কোনো শট মিস করেনা, কারণ তার 
মনঃসংযোগ অসাধারণ ॥ ম্যাকেনরো কারণ 
তার সাভিস দুদীন্ত, এবং ভলি খুব ভাল। 
কোনরস -_- কাগুণ সে প্রচণ্ড জোরে বল মারে 


গ্রবং সবসময়ই আক্রমণাত্মক )? 


সন 
- জহ্ভ্যান জেগুল 
গু 
আশির দশকের টেনিসকে সবচেস্সে বেশি | 


প্রভাবিত করবে আইভ্যান লেগুল 1” 
জিমি কোনরজ 


পাগলা 


টু 


নিদেশে- 
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ক্রিকেট এবং ব্রিকেট 
অলক চট্টোপাধ্যায় 


ঘাট, ভারতীয় ক্রিকেতের স্বার্থে এখন সমস্ত ভারতীয় ক্রিকেটরসিকদের 

একটাই প্রার্থনা হওয়া উচিৎ যেন বিশ্বনাথ হন ঘন টেস্টে সেঞ্চৰী 
করেন। 
সম্মানরক্ষা সম্ভব হম়্। 
বিশ্বনাথের সেঞ্চ বীই বার বার শুভ লক্ষণ হসাবে প্রমাণিত হয়েছে" এবং 
হচ্ছে শেষতম উদাহরণ, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মেলবোণ” টেস্টে জয় ). 
টেস্টে এ পরাস্ত (১২/২/৮১) বিশ্বনাথ মোট ১২টি টেস্টে সেঞ্চরী করেছেন 
এবং তার মধ্যে এস্টিতেও ভাবত হারেনি, চারটি জিতেছে এবং আটটি 
ড্রহয়েছে। ভারতীয় ক্রুকেটে অন্য একট। দুর্ভাগ্যজনক অভ॥াস অভিশাপ ?) 
কে খণ্ডন করার একমান্্র ক্কৃতিত্রও এ হিশ্বশ্ীথেরই*। টেস্টে প্রথম 
আবির্ভাবে যে সব ারতীয় সেঞ্চরী করেছেন তাঁরা পরবতী টেস্ট 
জীবনে র শতরানের মুখ দেখেন নি, খেব সফলও হঞ্জেছেন কি?) 
ব্যতিক্রম কবল বিশ্বনাথ । সৃতরাং পৃথিধার কোথাও ভারত টেস্ট 
খেললেই আমরা সনস্থরে শ্লোগান দেব __ “জয় বাবা [বশ্বনাথ”। সেঞরা 
চাইই চাই । 


কেন এ্রকথা বলছি? বলছি এজন্য যে, 


একষতি গ্রিমি উডকে এখন অস্ট্রেলিয়ার একনম্বর ওপেনিং ব্যাটসম্যান 
বলতে নিশ্চয়ই কারো আপন্তি হবে নাঃ ভারত ও নিউাজল/শ উভয়ের 
বিরুদ্ধে একটি করে সেঞ্চবীসহ যোটাম্টি সাফলোর পরিচয় দিয়েছেন 
উদ্ত (মজার কথা হচ্ছে, গত ওয়েস্ট ইান্ডজ সফরে তাকে অধিকাংশ 
লোকই ডেকেছেন ব্যারী উড নামে)। ২৫ বছর বয়সী তরুণ উডেরও 
কয়েকটি কুঙ্গংদ্কার আহে । যেমন বেশির ভাগ ক্রিকেটারদের থাকে সেটা 
হচ্ছে প্যাড পরার সময় প্রতিবারই বাঁ পায়ের প)ড আগে পরা । এছাড়া 
ব্যাট করার সমঞ্জ আরো একটা মজার অভঙস উডের আছে-_- নল 
ফ্াহকার হিসেবে বুট দিয়ে রিটান ক্রিজে আঁচড় কাটা । প্রশ্ন হচ্ছে, 
উইকেটে থাকার বাসনাই কি পা দিয়ে গন্ডি কারার অভ্যাসে প্রতিফলিত £ 


বাষটি মানুষের চেহারা যেমন তাকে অনেক বিপদ খেকে উদ্ধার করে, 
আবার তাকে অনেক সময অস্বস্তিকর বিপদেও ফেলে । অন্তত ইংল)াভের 
উইকেটকীপার রয় সোয়েটম্যানের ক্ষেত্রে একথা মানতেই হবে। 
১৯৫৮ সালের অস্ট্রেলিয়া সফলের জনা ইংল1গু দলা পিটার মের নেতৃত্বে 
অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্য রওনা দিয়েছ জাহাজে । সোগ়েটম্যানের চেহার। 
যথেষ্ট বড়সড় বা পেশীবহুল হুল না এবং তাকে একটু পন্িণভ 
কিশোরের মত দেখাতো, যচিও শুন তার বয়স ২৪ একদিন সকামে 
একটু শিশুসুলভ ভঙ্গিতে সেদ্িইদ।ান লম্বা ল৮বা পা ফেলে জাহাজের 
ডেকে বেড়ানোর সমল একজন বয়স্কা ইংরেজ মহিলার সম্মুখীন ছলেন 
- “এস্সক্িউজ মি ইজ্সাংয্যান, হোমাদের পরিবার কি অস্ট্রেলিয়ার 
বসবাসের জন্য যাচ্ছে? সেক়েইমান তখন সাবিনয়ে জানালেন ষে 
[তনি ইংল]শু চীমের একজন সদ্ঙা, অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেজতে 
ষাচ্ছেন। মাহলা অকপংট শ্বীকর করলেন যে) তিনি সোয়েটমজানকে 
কোন সিনিয়র ক্রিকেট প্রেয়ারের ছেলে হিসেবে ভেবোছলেন। পারুন্থিতি 
সামলে সোয়েটম্যান পা বাড়াবার জন প্রস্তুত কিন্ত মহিলা সহজে ছাড়ার 
পাণ্রী নন। তার পরের সাচ্তরনা বাণী বোরয়ে এল _'তে।মার এই দীর্ঘ 
বিদেশ সফরের জন্য তোমার মা নিশ্চই চিন্তিত আছেন"_ এর পর 
সোয়েটম্যানের পক্ষে উত্তরটা খবৰ সবিনয়ে দেওয়া সম্ভব হলনা _-*আমার 
মা' বোধ হুয় খুব বেশী চিন্তিত নন, বরঞ্চ আমার স্ত্রী একটু বেশী 
চিন্তিত। বলাই বাহুল্য, প্রবীনা মহিলাটি আর কোন প্রশ্ন করেননি । 


কারণ এছাড়া অন্য কোন ঘটনায় বোধহয় ভারতের ক্রিকেট 
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রর 


“আজ আমার খুশির দিন” - মনজিৎ সিং / প্রদীপ নাগ 


একটি ঘোষণা দিলীগামী উৎকল এক্স" 
প্রেস আসতে যথারীতি একঘন্টা দেরি হবে। 
কটক স্টেশনে রাতের দশটা । কিছু অত্যুৎসাহী 
গুণগ্রাহীর প্রশ্রষ্জে, সন্তোষ ট্রফির কাটি উপ- 
চেপরা মদীরায় পর্ণ হায় জাতীয় ফুটবলের 
স্বাস্থ্যপানের যক্তটি তখন প্রায় সম্পূণ করে 
ফেলেছে । মাঝেমধ্যে বিজন্প উৎসব ঘিরে 
উদ্চকট উচ্ছাসের হবপরে জা, বেশরম নগ্ন 
অবয়বটি বেআবরু হয়ে উঠাছল -- উপস্থিত 
একরাশ সহযান্রীর বিরাক্রকর পানির মধে)। 

*কেয়। ভাইসাব”__পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে 
সচকিত হতেই দেখি, মাঠের সেরা, ফাইনালে 
ফলাফল নির্ধারক নিজেই এত কাছে। শিল্প 
কর্ষটির রাপকার (মনজিৎ জিং)--সেই লোকটি । 


--কী ব্যাপার £ মতের ভেতর ছাড়া 
তোমার দেখা পাওয়। ভার । কোই কসুর 
হয়াতো মাফ, কর লেনাজী । (তোমাদের 


কাগজের ক্যামেরামান আমার দোস্ত, ৷ শান্তি- 
বাবৃদাদা জানিয়েছিলেন তুমি ইন্টারভিউ নিতে 
আসবে । কই £ 

স্ভাবছি গুসব সখের লেখাটেখ। ছেড়ে 
দেব । খ্অনেক শুভান্ধ্যায়ী কর্তাই পছন্দ 
করেন না। 
সে কী । প্রেয়ার, কোচ, মায় কর্মকতা__ 
সব বাইতো এন্তার লিখছে বা বকছে এবং কিছু 
কামাচ্ছে । রেফারীরা কলম চালালে ক্ষতি 
কী তুমি সত্যি কথা লিখলেই তো হল । 

চুপ করে আছ দেখে মনজিৎ সিং আল।কে 
একটা বড়সড় ঝাঁকুনি দিতেই প্রম্ম ছুল্কে উঠল । 

_--স্পোউস লাইনে থেকেও আমরা কেন 
জানিনা; সব সত্যকে স্পেটিংলি নিতে পারি না। 
মখে অবশ্য বলে থাকি 'কল স্পেড এ স্পেড' বা 
স্পঙ্ট কথা সামনাসামনি সোজা কথায় বলবেঃ 
ইত্যাদি । অথচ দেখা যাবে সামান্যতম সমালো” 
চনার গন্ধ, তা যতই উচিৎ বা গঠনম্লক ও 
সতাভাষণযুক্ত হোক না কেন খুব অঙ্প লোক 
সেটা স্বাভাবিক ওদাযে গ্রহণ করতে পারেন। 
তাই লিখে আমার নিজের ক্ষতিই বেশী হচ্ছে। 

_হেনে দো। অনেকদিন পর আজ 
আমার খুশির দিন এসেছে । আও, থোড়। দের- 
কে লিয়ে খাও, পিও আউর মজা উঠাও। আজ 
গ্রক থাপ্পড় কোষেছি, বুঝলে | উঃ, কি 
আনন্দ! এরকম দিজখুশ মেজাজ এর আগে 
এসেছিল দুবার । সেই গ্রঙ্থম এবং এখনও 
গঙ্বত্ত পেষ যখন ব॥ঙ্ককে ৬ষ্ঠ এশিয়ানে (১৯৭০) 
আমরা ব্রোজ পেলাম জাপানকে হারিয়ে (৯.০)। 
তার গল্পের সখবর $ জলহ্ছরে ন্যাশনালে (১৯৭৩ 
ফাইনালে বাংলার ঝুলিতে ছ' ছট্ট। গোল তরে 
দিলাম । আজ আবার আরেক বাংলাকে 


হারিয়ে প্রমাণ করলাম পাঞ্জাবের বাইরে গিয়েও 
আমরা সন্তোষ ট্রফি তুলতে পারি। 

--কোচ সমেত অনেক খেলোয়াড় বাংলা 
থেকে এলেও রেল একাষ্ট সবভারতীয় দল। 
আমি বললাম, কেন” জানিনা বাংলাগম্ধী দজ 
থেকে ঘিজয়ভিলক ছিনিয়ে নিয়ে তোমার এত 
খোশমেজ।জ । আর তাই বদি হয় কলকাতায় 
ইস্টবেজলে নাম লেঙাতে গিয়েছিলে কেন? 

লোকে কোচ হয় মাঠ ছাড়লে। আমি 
মাঝমাত থেকে পাতিয়ালায় কোচিং গাশ করে 
আবার বাকি খেলাধূণোয় ফিরে এসেছিলাম 
ইস্টবেঙ্গল থেকে পাওয়া বুকভরা প্রাণের আশ 
নিয়ে । কলকাতাক্স খেলব । সেয়েকি আনন্দ 
মিশ্রিত আশঙ্কা তোমায় বলে বোঝানো যাবে না। 
এর ক্লাবে বহুদিন খেলেছে আমার বন্ধু, এশিয়া- 
শ্রে্ঠ ভি:ফেন্ডার, সুধীর কর্মকার যার বাক্কানো 
বজে আমি ভারতের বাইরে খেলোছ । ইস্টবেলল। 
মোহিনী ইস্টবেজল। আঃ নামটার সাথে মিশে 
ছিল রোমাঞ্চ ও মাদকতা । হায়রে ইতিহাস। 
তোমাদের বঙ্গভঙ্গের মত আমার জীবনে অতবড় 
আশাভঙ্গ__ইস্, আর কারোর যেন না হয়। 
ভাবতেগুড বিশ্রী লাগে । এই ক্লাবেই না জোদনগ 
খেলে গেল জামার কল্পনার বাস্তবায়িত রূপ-- 
খাটি বল প্লেয়ার কাজল মুখাজি। যেঘের পিঠে 
ভাজতে ভাজতে ময়দানী জেটিতে একদিন 
পোৌছল।ম__না থাক্‌, শয়তানগুলোর নাম 
করলেও পাপ হয়। 

ভুলে যাও, নিহুক ভুল বোঝাবৃঝি। 
উত্তেজনা কমাতে চাইলাম। 

--জানা, আমরা বছিকাসতরা! ( মনি, 
গরদেবঃহুরজিন্দার ও দেবরাজ ) যাতে ঠিকমতো 
তোমাদের মন কাড়তে না পারি ভ্ভাল ছেলে, তার 
জনা চক্রান্ত করে জাল বিছানে হয়েছিল । ষে. 
ফাঁছে প্রথম বড় শিকার দেবরাক্র। নিজেদের 
হরোয়া ঠাট্টা তামাশাগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয় কি 
কাগুটাই না বাধানো হোল শেষটায়। বেচারা 
পায়ে বাঁচে। 

- আদতে তেরা সকলে ফষ ধরে রাখতে 
পারছিলে কি? 

--পারছিলাম না ঠিকই । নবুন মাটিতে 
কিছু সময় তো দিতে হবে। গুরদেব সিং অবশ) 
খানিকটা মুটিয়ে গেলা হয়ে পড়েছিল। একস 
সময় হরজিন্দার তো পায়ে ব্যাথার কেবল 
ভুগলে । আর আমি তো ছিলাম ল্যাবোরেটগ্রি। 
সমপ্লে হাফ-ল্রাইনে, কখনো ফর়োয়াতে' বা একটা 
অধ খেলিয়ে আমাকে নিয়ে গিনিপিপের মতো 
এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে। শীল্তে কোরিয়ার 
দিল জামার নিজের জায়গায় পূরে। খেলে দেঙাতে 
চেযেছিলয আমি, আমিই । তোমরা যখন 


খেলাই না, 

স্বাদ সাধলো কে? 

-গোভিতি কোম্দল, কোচ অক্ূুণ ঘোষ 
এগ কোং । 


__ ক্লাবের নিজন্ব ব্যাপারে আমি কোনরকষ 
আলোচনায় যেতে চাইনা । তবে যে দুজনার 
নাম তুমি করলে তাঁদের সম্পকে প্লেয়রাদের 
ধারণা কিন্ত অন্যরকম বলেই শুনি। যেমন 
অরুণ ঘোষ অতীব ভদ্রলোক, আর সুরজিৎ 


সেনগুপ্ত খুব... ॥ 
_ গ্রামাও । শোন তবে। প্রথমেই একদল 


রটিয়ে দিলে আমি একটা বুড়ো ভাম। তখন 
আমার চলছিল ন্গাতাশ.! ফেডারেশন কাপে 
যখন আটাশ, ইডেনে খানিকটা দেখিয়েছি কেমন 
বদ্ধ আমি হয়েছ। ভার আজ উনভ্রিশতম 
বসন্তে ফ্রোকলা দাদু হয়ে দিব্য নব্বুই মিনিট 
ফেমন লড়ে যাচ্ছি" কচি খোকনদের সাথে । 
যৌবন তাহলে ফিরে পেল।ম বলে। । অপপ্রচার, 
ব্ঝলে--সব অপপ্রচার । 

ূ এমন সময় রেফারি দিলীপ সেন পেয়াদা 
পাঠিয়ে বুঝিয়ে দিলেন প্লাষ্টফয়মের আরে 
প্রান্তে সকজের মালপন্ নিকটে একলা পাজায়াদারি 
করা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। মনভিৎ সিং 
এমন বজসন্তান কাম নিকুপল্রব শ্রোত। হাতছাড়চ 
করতে নারাজ। ওরকম হিচড়ে নিয়ে খ্েজেন 


ওয়েটিং রুমের দিকে । 

-অরুণদাদা লোক ভাংলা হলে কি হবে পার- 
চসোনালিটি শ্াকলেও কাজে লাগাতে পারেন না। 
অনাদের প্ররোচনায় আমাকে বাবহার করতে 
পারেন নি। অনেকদিন আমাকে সাইডলাইনে 
বঙ্িয়ে রেখেছেন । বুট পরিয়ে ফের খুলিয়ে 
রাখার অতো । 

আগেও তো কত ডিন্‌ ব্রাংজ্যর খেলোয়াড় 
খেলে গ্রেছে... 

কিন্ত তথ্ধন কেন এসব ছোতনা ? ভায়া, 
কাল ও আজে বহুত ফারাক এখন । 

-কম্সনা কর, তে।মাকে ইস্টবেল এবছর 
ফের অনুরোধ করেছে । যাবে তো ঃ 

নেহি, কভিনেছি। আরা, আ,- হাঁ 
লেকিন কেয়া মালুম । 

এমন সময় উক্কি মেরে গেলেন সর্বভারতীয় 
সংস্থার “প্রতিতা সন্ধানী” কাজে নিযুক্ত প্রশান্ত 
সিন্হা এবং পরিদর্শক মানব দত্ত। 
আনন্দোতসবের টলটলায়মান 
দুজনকে দত এ স্থান থেকে দূরে নিচ্ষেপ করল। 
মনজিতের সচঞ্চল চোখে পড় গেলেন ওরা । 
মনজিৎ অপেনমনেই বলে চলল $ কলকাতার 
অন্তত দুটি লোককে চিরকাল শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে 
যাব অন্তরের অন্তস্থল থেকে। প্রশান্ত সিনৃছা 
আমাকে অর্থও পাইয়ে দেন নি বা চীমে ভাল 
স্থান দেবার অঙলীকারও করেননি, এটা আগেই 
বলে রাখছি। ওর মতে। ক্লাব পলিটিন্সমৃত্ত 
এমন  ইস্টবেঙ্গলপ্রেমী লোক আমি জীবনে 
দেখিনি । আমি ওনার মাজিত আচার, আচরণ 
এবং অনুকরণীয় খেলোয়াড়ী ব্যবহারের কাছে 
চিরখণী থাকব । আরেকজন শ্রদ্ধেয় ব্যত্তি 
মোহনবাগানের টশলেন মান্না । উনি তো যোহন- 
বাগান ক্লাবের ট্র্যাডিশনার চিরপ্রতীক । 

_-ভাঙ্গ।চোরা বাংলা দল কেন মনে হল £ 

- বাংলার সনাতন টেকনিকাযাল খেলা আর 
নেই । বল প্রেয়ার এধন বিরল । গ্ল্যামারটুকুই 
আছে । ফেমন যেন খাপছাড়া দাড়া গোছের 
বাংল! দলকে দেখলাম । অব্শা লাহনের কয়েক 
বছর পাজাবেও ভালা হেেলোছাড়ের ঘাটতি 
দেখা যাবে। 

-_ ফাইনালে তুমি অন্তত বাংল"র রেফারিদের 
সাথে খেলেছ। কেমন লাগল ? 


অদুরে 


-- খারাপ লাগার প্রশ্নই নেই আমিতো 
দিলীপ সেনকে পেতে চেয়েছিলাম ৷ 

-কিন্ত রবি চক্রবতীর নাম লয়ে বাধা 
দিলে কেন? 

শসশুনেছি ম্যানেজার কেশকৃপাল সিংকে 


উস্কানো হয়েছিল ॥ রেল ছিল একটা প্রায় 


বাংলা দল। রেফারিরাও তাই। তাঁর ওপর 
ববিবাব পোর্টে 'কাজ করেন। সেখানকার 
কয়েকটি প্রেয়ার রেল দলে আছে। বোধহয় 


তারই জনয। এছাড়া বাঙ্গালী রেফারি নিয় 


মৌতাত অবস্থা" 


সধীর কর্মকার 


আপত্তির তানাকোন কারণ থাকতেই পারে না) 
-ইন্দার.দিং কেমন আছেন £ 
-ভাল। ওর সাথে ভুল বোঝাবুঝির অবসান 
ঘটিয়ে জে সিটিতে এসেছি । ও আমার এখন 
কাছের বন্ধু। ইন্দারের পায়ের শিরায় একটা 
চোট থেকে রজ্প্রবাহে ব্যাঘাত দেখা দিয়েছে। 


- আমাদের দেশে অবশ্যই প্রায় দু" বছরের 
ধারাবাহিক প্ল্যাক্ত, ট্রেনিং বাবস্থা একটা অভিনব 
ব্যাপার) বতমান কাঠামোয় মনে হয় এটাই 
শ্রেষ্ঠ উদ্যোগ 

হারান পুত্রের হঠাৎ হদিশ পাবার মত উচ্ছ- 
লতায় পাঞ্জাব বাছিনী মন(জতকে আমার খপ্পর 


খেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল ওদের সাজানো 


জলসাহরে । ওখানে তখন রং বেরঙে র মজলিশে 
আনন্দের ফোয়ারা। 


স্টার আ্যাণ্ সুপার 
স্টার 


নিজস্ব প্রতিনিধি ৫ এই ধরমের ছবির 
দরকার আছে। যদিও টুকরো টুকরো কিছু 
মুহর্তকে জোড়া লাগিয়ে এ ছবির জন্ম এবং 
তাতে প্ররুত ক্রিকেউপ্রেমিকের মন কিছুতেই 
ভরে না, তবুও এ ছবির প্রয়েজন। আমরা 
যেস্ভাবে অনেক অনেক ক্মরণীয় ক্রিকেট যৃদ্ধকে 
সুধু বইয়ের পাতায় ক্কোরকাডে লেখা কালো 
শরক্ষরে আস্বাদ করা ছাড়া আর সবরকমে 
হারিয়েছি, উত্তরকালের ক্রিকেট্রসিকেরা যাতে 
সেভাবে আর কোন ক্রিকেট দ্বন্্বন্ছে না হারানঃ 
সেলুলয়েডের বুকে ধরে রাখা ছবিতে যাতে 
তদের ইতিহাসকে জানার তৃষা মেটে, সে জনাই 
এই ছবির প্রয়োজন আছে । দীঘায়িত, আরও 
দীঘান়্িত হলে স্টার আশু সুপান্পস্টার ছবিট। 
বোধহয় আরও একটু ভালো লাগত । আসল 
ছবির দৈর্ঘা কম, শ্তাই ভিন মানকাদের জীবনের 
একটি স্ব্পদৈর্ঘের ডকুযুমেন্টারী দিয়ে সময় 
খালিকটা বাড়ানে। হয়েছে। তাতে দর্শকেরাই 
ওক অর্থে লাভবান হয়েছেন । ভিনুর জাদুকরী 
প্রতিভা সম্পর্কে অনেক কিছু জানানো ও দেখানো 
হয়েছে, যা সত্যিই আমাদের কাছে অপ্রাপনীয় 
ছিল । ছবিটির ফটোগ্রাফ কোন কোন ক্ষেত্রে 
মিহ্নমানের । সম্পাদনার কাজও সব জায়গায় 
ভালো হয় নি। গ্রকই শট অনেক জায়গায় 
বারবার দেখানো হয়েছে, যা দশকের কাছে 
সূস্প্টঙাবে বিরজিকির লাঙ্গে। তবুও এ ছবি 


আশা রাখি, সেরে উঠল পুরো ফিট হবে । তখন 
যদি কলকাতার শীঞ্ষে যেতে পারি তবে আমার 
প্রৌঢত্বের একটা বড় মাপের ছাপ রেখে আসতে 
পারব বোধহয় । অবশ্য মনে বাখতে হবে, 
ইন্দার এখন আটন্রিশ বছরের যুবক । 


_-তোমার মতে ক্ষন ভারতের শ্রেঠ ফরোয়াড 


লাইন আপ কিরকম হওয়া উচিৎ ট 
_ হরজিন্দার সিং ছাড়। ফরোয়ার্ড লাইনে নাম 


করার মত কেউ নেই। আমাকে তো বলকাতা 


থেকে খারিজ করা হয়েছে। 
-_তুমি কুশলী প্রেয়ার হয়েও বেশীক্ষণ বল 


ধরে রাখ কেন? এতে তোমার টীমের ক্ষতি 


হয় বলে বিশেষজরা মনে করেন। 
_পশিতদের মতামতকে সম্মান জানিয়েই 


বলছি, বল কন্ট্রোল একটা আট! ড্রিবল করার 
মুখ্য উদ্দেশ হল ভাল গোল ওপেনিং তৈরী 
করা অথবা সতীর্থদের এমন উপযৃক্ত জায়গা 
নিতে সময় দেওয়া যেখানে বল পাঠালে 
ভাল মুভ হবার সন্তাবনা আছে। হাফ স্কিলড, 
দলে বড়জাতের্স খেলোয়াড়ের অভাব আমাকে 
প্রায়ই বাধ্য হয়ে ড্রিবল করতে হয় সমর ও 
সুযোগের অপেক্ছায় । তোমরা বাপু যাই বল, 
ড্রিবলিংও বলকে শ'ল্ড বা আড়াল করে খেলে 


জিত উনি জন্মগত | করার প্রচেষ্টাকে ধনাবাদ জানাচ্ছি। কারণ, 
দিতো) জাবি জাতি বৈলিগবজন করত যিনি ও চিন্তা করেছেন, ব্যবসায়িক চিন্তা বাদেও 
পারব না। যেটা ইচ্ছা করলেও নরেন 


তার ভাবনার স্রোত যে কিছুষ্টা ক্রিকেটরসিকের 
মন ভরানোর ঘাংতও প্রবাহিত হয়েছে, এ জনাই 
[তিনি ধন্যবাদহ । এ চেতনা প্রসারিত হেোক। 
চেতনা জাসুক অনান্য লোকের মনেও ॥ 
শাহংলই আমরা কখনও, কোনও ন। কোনদিন 
দেখতে পাব “সল্ট টু সোবাস'-এর মত 
অসাধারণ কোন ক্রিকেট-চিনতর। যা দেখার 
অপেক্ষায় আমরা দীর্ঘদিন নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় 
থ/কতেও রাজী আছি। 


গুরুংয়ের পক্ষেও ছাড়া সম্ভব নয়।॥ 
_ দিল্লি এশিলানে তোমাকে আশা করতে 


পারিতো? 
_তোখরা ঝড় বরসিক । বুড়ো বানিজ়ে 


রিটায়ার করানে চাইছ, অথ5 বিয়ে দিচ্ছ না। 
তাই নিজেই উদ্যোগী হয়ে ফেব্নিয়ারীর মধো 
এ পাটা চুকিয়ে ফেলতে চাই। এরপর চেফভা- 
রেশন মনোনীত করলে ক্যাম্পে যাব নিশ্চয়ই। 

সপ্লেয়ারদের দ্‌ষ্টেভনীতে এাশয়ান গেমসের 
প্রস্তুতি পর্িকপনা আগের তুলনায় কেমন যনে 
হচ্ছে? 
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ওখলার কাগজ ১৮ 


০ 


প্রিয় সম্পাদক 


হায় বাংলা প্রতিবাদ 

১লা ফেব্রুয়ারী সংখ্যার 
অশোক দাশগুপ্তর “হায় বাংলা" পড়লাম ॥ ভাল" 
মন্দ মিশিয়ে লেখাটি বেশ মনোগ্রাহী। কিন্ত 
একটি ব্যাপারে আমি প্রতিবাদ করতে বাধ্য 
হচ্ছি । বাংলার সবজনশ্রদ্ধেয় কোচ অনুযৎ 
ব্যানাজির যে চিন্র আপনি এাকেছেন, তা সত্যিই 
নিন্দনীয় । বড় খেলার আগে যে কোনে দায়িত্ব" 
পূর্ণ কোচের পুরোমান্রায় টেনশন থাকে, তার 
বহিঃপ্রকাশ সকলের একরকম নয় । এ ব্যাপারে 
আপনি অহেতুক বাঙ্গোস্তি করেছেন । হতে 
পারে, অশোক মিত্র খামখেয়ালীতে বাংলা 
শোচনীয় ফলাফল করছে, কিন্ত সমস্ত প্রতিকূল 
অবস্থাকে উপেক্ষা করেও কোচ হিলেবে অচ্যুৎ 
বানারজির এগিয়ে আসা প্রমাণ করেছে, বাংলার 
প্রতি তাঁর আন্তরিকতার কথা 1. হয়ত কিছুটা 
নীতিবিরুদ্ধ কাজ হয়ে গেছে কিন্তু দুর্দিনে এক- 
মান্র তিনিই এগিয়ে এসেছিলেন প্রধান কাগুারীর 
দাহাত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণের জনা। বাংলা তথা 
ভারতের সবশ্রে্ খেলোয়াড়দের শ্রদ্ধেয় *স্যরা" 
কে "কমিক রিলিফ" হিসেবে অভিহিত্ত করার 
জন্য খেলোয়াড়রাই আপনাকে আভযুক্ত করতে 
পারে । সূরজিৎ-প্রসনরাই অযথা তাদের 
স্যারের একটি অসাধারণ ইমেজ তৈরী বেছে 
এ ব্যাপারে ওদের বজ্তব্য থেকে কিরকম 


অভিড্তা অজন করংলন, তা জানার আগ্রহ 
আমাদেরও রইল । 
অভিজিৎ ভট্টাচা কল কাতা-২৫ 


ভঅশোকবাবুর কলম থেকে... 

থাকতে অহমেডান ঢায ভাঙবে 
নাঃ সরোজ চক্তবতারর ওই. লেখাটি পড়ে 
জানতে পারলাম মে, অহমেডানের কয়েকজন 
কর্মকর্তার অভিযোগ৯পন্ট চৌধুরী তাদের, সঙ্গে 
বিশ্বাসঘাতকতা বারেছেন। এবং সম্প্রতি টীম 
ভাঙার জনা চেজ্টা করছেন ॥ 
পিন্টরদান কাছ থেকে এব্কম ব্যবহার কল্রনাই 
করতে পারি না। তাই এরকম একটি খবর 
বিশ্বাস করতে দ্বিধা হয়! এই পাত্রকার 
মাধামে অশোক দাশভপ্ভর নিভীক কলম থেকে 
আমরা অনেক ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে 
পেরেছি। তাই এই ঘটনার প্রকৃত সত) আমাদের 
সামনে উদ্ঘাটিত করার জনা অশোকবাবৃকে 
অনুরোধ জানাচ্ছি । আশা করি অশোকবাবু 


এবুলান 


, আমাদের নিরাশ করবেন না। 


বন্দনা ও চন্দনা গুহ 
হাগুড়া-৪ 


ধন্যবাদ ও ধিক্কার 
ভারতের সর্বশেষ ফুটবল অধিনায়ক ও 


€ 


খেলার কাগজেস 


আমরা শ্রদ্ধেয়, 


মোহনবাগান গ্যলারীর নয়ানর মণি প্রসূন 
ব্যানজি অদ্ত্রন পুরস্কার পাশুয়ায় আমরা 


আনন্দিত । ওর যোগ্যতা সম্পকে কোন প্রশ্নই 
গঠে না। ওর বাঁ পা প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে 
কাঁপন ধরায়। শুধু ফুটবলারই নয়, মান্ষ 


হিসেবে তার জুড়ি ভারতের ফুটবলারদের মধে 
খু'জে পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার। ওর তুলনা ও 
মিজেই। এই ভাঙলো ব্যবহারের জন্য ইপ্ট- 
মহুমেডান গ্যালারীও প্রসৃনকে বাহবা জানায়। 
অজুন পুরস্কার পাঝার জনা প্রস্নকে অকু 
ধন্যবাদ জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই ধিন্ধ!র জানাচ্ছি 
সেইসব প্রতিহিংসাপরায়ণদের, যারা প্রস্নের 
অজুন পরস্কার পাওয়া আটকাতে আপ্রাণ চেষ্টা 
করেছিলেন ॥ 
খেলারাষ ও বিকাশ সোম 
ব্ধমান 


অভাবনীয় জয় 


সদ্যসম।প্ত মেলবোর্ণ টেস্টে ডারত অস্ট্রেশ 
লিয়াকে মান্তর ৮৩ রানে মুড়িয়ে দিয়ে অকল্পনীয় 
ভাবে যে জয়লাভ করলঃ তার ক্কাতিত্র সব 
খেলো য়াড়েরই প্রাপ্য । অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর 
জন্যে সবই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েই মাতে নেমোছলেন 
এবং তাদের সেই প্রতিজ্ঞাই অস্ট্রেলিয়ার ওপর 
খাঁড়ার মতো নেমে এসেছিল । দ্বিতীয় ইনিংসে 
মান্র ১৪৩ রান করতে হবে, এই অবস্থায় কোন 
মহান আশাবাদী ভেবেছিলেন ষে গ্রেগ চ্পেল, 
ডগ ওয়াম্টাস, 'কিষ ছিউজ, আযান বরডার 
সমন্বিত অস্ট্রেলিয়া দল মাত্র ৮৩ রানে টুকরো 
টুকরো হয়ে যাবে 2 এবং তাও অধিকাংশ 
আহত বোলারদের সামনে £ কিম্্রী সেই অঙ্গ- 
স্তবকে সম্ভব করার ব্রত নিলেন কারসন ঘাউস্তি 
পরপর দু বলে ডাইসন এবং চাপেলকে ফিরিস্রে 
দিয়ে, দোশ” একপ্রান্ত থেকে অক্ট্রেলীর় ব্যাটস- 
ম্যানদের লিমমভাবে নিম্পেষণ, করে এবং 
আহত কদ্লিদেব ক্ষুধাত বাঘের মতো বাইস- 
কার করে। কিন্তু তার আগে 
বিশ্বনাথ ত'র শিজ্পমাধূর্যমশ্ডিত ১১৪ রান কর 
এবং চৌভ;ন নিভভরশীল ৮ রান করে স্তারতকে 
জগ্মের দিকে নিয়ে য।য়। দুর্ভাগা গাতাদক বের, 
যখন তিনি ফর্ম ফিরে পাবার জনা সংগ্রাম 
করছিলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ার দ্বাদশ হেল ঘা 
আম্প।রার বেক হোয়াইটছেড তাঁর অকলিংহুলনে 
গাভাসকারকে প্যান্ডোজয়নের পথ দেক্গিগরে নন । 

ও অভাবনীয় জয় নিঃসন্দেহে ভারতের 
ক্রিংকটংক উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করবে, তাশা, 
এ জয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারত শিউক্ডিল্যাপ্ডে 
ভাল ফল দেখাবে । 


০0142 


অনিলেন্দ্‌ ভটাচাষ 
গোৌহাচী, ভ্রাসাম 

সত্যিই কি শ্রেষ্ঠ ? 
মেলবোনে দ্বিতীয় ইনিংসে (৭০) ছাড়া 
অস্ট্রেলিয়ায় স্নীল গাভাসকারের বাথত। 


আমাদের একটা বড় রকমের ধাক্কা দিসেছে। 
ভারতীয় দল সফরে যাবার আগে থেকেই 
অ।মরা স।নিকে ঘিরে অনেক “সৃখস্বপন” দেখে" 
ছিলাম। হায়! তার হতাশাজনক কাটিং 
আমাদের নিরাশ করেছে। এই কি সেই হওটি 
সেঞ্চরী করা সানি? সম্প্রতি ইংল॥্ড কাউন্টি 
ক্রিকেটে দারুণ খেলেছিলেন কি এ সানিই 2 
অথচ এখন মনে হচ্ছে যে, তার বা।টিংয়ের যান 
অস্ট্রেলিয়াতে আন্তর্জাতিক মানেই পেহয় নি। 
ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের যেব্ুদ্ড সানির 
অস্ট্রেলিয়। সফরে টেস্টে গড় মান্ত্র ৯৯'৬।। 
এহান আমাদের যনে একটাই প্রশ্ন বারবার 
উকি দিচ্ছে, ''গাভাসকার কি সত্যিই এখন শ্রেষ্ঠ 
ওপেনিং ব্যাউ সমযান 2” 
তপু রাহা 
কৃষ্ণনগর, নদীয়া 


ফুটবলের গল্প ও...... 


আমাদের প্রিয় “খেলার কাগজ" পন্রিকাতে 
প্রতি সংখ]াতেই একটি করে ক্রকেটের গলপ" 
থাকে । ছোট গঙ্পগুলো সত্যিই আমদের মন 
দারুণভাবে আকর্ষণ করে। কিন্ত এই মুহতে 
আর একটি আজি না জানিয়ে পারছি না। 
ক্রিকেটের গজ্পের সঙ্গে সজে আপনার! ফুটবলের 
গজপও চালু করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই 
বিভাগটিও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অজন করবে। 
প্রণবেশ সরকার 
হাওড়া-» 


বিজ্রান্তি ! 

৯৬ জানুয়ারী সংখ) খেলার কাগজে 'এই 
পক্ষে জন্ম" বিভাগে এ পক্ষের ক্রিকেটার শিব 
লাল যাদবের জন্ম তারিখ দেওয়া হয়েছে হও 
জানুয়ারী | কিন্ত ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার 
দ্বিতীয় টেস্টের ধারাবিবরণীতে প্রতোক ধারা, 
ভাযাকার বারবার জানাচ্ছিলেন, নন্দলাল [শব 
লাল যাদবের জন্ম তারিখ ২৬ জানুয়ারী | 
উপরোক্ত তারিখের বিভ্রাটটি আমার মতো আরও 
অনেককে বিভ্রান্ত করতে পারে। তাই আমার 
অনুরোধ, পরবতী সংখা! হেলার কাগজ'এ 
যাদবের সঠিক জন্মতারিখ জানিয়ে বিভ্রান্তির 
অবসান ঘটান । 


শান্তন্‌ চক্রবতাঁ 

আমলাগোড়া 

€ আপনার মতো আরও অনেক বিদ্রাপ্ত 

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাই, শিবলাল যাদব 

নিজেই আমাদের কাগজের প্রতিনিধি দেবাশিস 

দত্তকে জানিয়েছিলেন যে, তার জন্মতারিখ ২৩ 

জানুয়ারী । সুতরাং ধারাভাষ্যকারেরা এ তথাটি 

কোথা থেকে আবিস্কার করেছেন, আমাদের পদ্ষে 
জানা সম্ভব নয়। ) 


জবাব দিচ্ছেন 
অশোক দাশগুণ্ু 


প্রদীপ কুমার সিংহ, রঘুনথবাটা,৯ 


বর্ধমান । 


প্রশ্ন 8 টেস্ট খেলা সবপ্রতষ্য কোন কোন 
দেশের মধ্যে অন্ষ্ভিত হয়েছল কান যাতে 
খেলা হয়েছিল £ দুই দলের আধিল-জকের নম 
কিছিল? 


উত্তর £ ক্রিকেটের প্রথম টেস্ট বান আলু" 
ম্ডিত হয়েছিল ১৮৭৭ সালে €( মাচ ৯৫-১৯) 
মেলবোর্ণে অস্ট্রেলিয়! এবং ইংল্যাণ্ডর আধা এ 
টেস্টে অস্ট্রেলয়া 8৫ রানে জয়ী হয়ে৷ছল । 
ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ছিলেন জেমস লিক্ি- 
হোয়াইট এবং অস্ট্রেলিস্পান্প আধিনাক্সক ছিলেন 
ডি ডব্লিউ গ্রেগতী। 


প্রসেনজিশু কোঙার, তারকেশ্থর, 


ছগলী । 

প্রন্ন £ ভারতেত্র কোন বোলার টেস্ট 
ক্রিকেটে কত সালে, কার বিরুদ্ধে হ্যাটদ্রিক 
করেছেন ? 

উত্তর £ টেস্টে ভারতের কোন বোলার 


* গ্রথথনো পর্যান্ত হ্যাটট্রিক করেন নি । 


দেবাশিস শর্মা, রতীবাটি কোলি- 
য়ারী, বর্ধমান । ৰ 

প্রশ্ন £ ক্রিকেটার দেলিম দুরানী ও অস্ট্রে- 
লিয়া-নিউজিল্যা্ড সফররত ভারতীয় ক্রিকেট 
দলের মা।ঃনেজার উইং কমাগার দুরাণী কি 
একই ব্যক্তি 2 

উত্তর £ 

অনিরুদ্ধ গুণ, সিউডী, বীরভূম । 

প্রশ্ন ৪ মনসুর আলি ঘাঁন পাতীদির উেস্টে 
সেঞ্চরীর সংখ্যা কত এবং সংব্বাচ্চ রান কত £ 

উত্তর £ টেস্টে পাতোীদি মো ভষই সেঞ্চরী 
ফরেছেন। সব্বোচ্চ পান__অপরাপ্তিত ২০৩- 
বনাম ইংল্যান্ড €( ৪র্থ টেস্ট_দিলী,॥ ১৯৬৩- 
৬৪) । 

তরুণকান্তি দাস, পাটুলী, বলাপাঘাট 

প্রশ্ন 2 ভারতের বর্তমান অধিনায্ক সুনীল 
সাভাসকার টেস্ট ক্রিকেটে কতশুল বল সেফ,রী 
করেছেন? কার বিরুদ্ধে এবং কত সাল্রে ? 


না 


উত্তর 8 গাভাসকার এ পাঁন্ত তিনটি ডাবল 
সেঞ্চরী করেছেন, প্রথম ডাবল সেঞ্চ বী__২২০, 
বনাম ওঃ ইত্ডিজঃ ১৯৭০-৭১। দ্বিতীয় ডাবন্্র 
সেঞ্চ যী ২০৫, বনাম ওঃ ইন্ডিজ, ১৯৭৮-৭১৯। 
তৃতীয় ডাবল সেঞ্চ দ্রী_-২২১ বনাম ইংল্যান্ড 
৯৯৭৯ ॥ 


রাজকুমার দে. গৌরীবাড়ী লেন, 
কলকাতা: ৪ 


প্রশ্ন £ ইয়ান চ্যাপেল কোন সালে কল 
কাতায় ষ্)ঞ্িগিত ৯৯ রানে কোনি ইনিংসে কার 
বলে আউট হয়েছিলেন £ তিনি কখন 
আউট হয়েছিলেন 2 অর্থাৎ লাঞ্চের আগে না 
চা বিরতির আগে? 

উত্তর £ ১৯৬৯ সালে অঃগ্ট্রলিয়া বনাম 
ডারতের ৪র্থ টেস্টে কলকাতাস্ অস্ট্রেলিয়ার 
প্রথম ইনিংসে (তৃতীয় দিন, ১৪ই ডিসেম্বর ) 
ভাবিরতির তিক আগে ইঞ্সান চ্যাপল- ৯৯ রান 
করে বেদীর বলে হ্িলপে ওয়াদেকারের হাতে 
কাচ আউট হন। 


_ মানা, বাপন ও স্বপন, কল্যানী, 
অদ্দীয়া। 
প্রশ্ন 2 ৯৯$৫-৫৬ সালে নিউজিল্যাণ্ডের 
বিপক্ষে ৫ম টেজ্টে ভারতের পঙ্কজ রায় ও ভিনূ 
মানকাদ প্রথম উইকেটের ভুটিতে ৪১৩ রানের 
বিশ্ব রেকড় করেইছিলেন- ত্র ইনিংসে ভারতের 
মেট রান কত ছিল এবং এ টেস্টের ফলকি 
হয়েছিল £ 
উত্তর £ ৫৩৭-_৩ উইকেটে ডিক্রেয়াড, 
ভারত ১ ইনিংস ও ১০৯ রানে জয়ী হযেছিল। 


অমলেন্দ্ু ঘোষ, চাদমারী, আসান 
সোল । 

প্রয় £ গাভাসকার দুই ইনিংসে কোন 
দেশের বিরুদ্ধে কোথায় কন সালে 'কোন মাঠে 
সেঞ্চরী করেছেন? 

উত্তর £ এ পথাস্ত গাতাসকার টেস্ট ক্রিকেটে 
তিনবার উভয় ইনিংসে সেক.রী করেছেন। 
১ম বার--বনাম ওঃ ইন্ডিভ, ১৯৭০-৭১ সালে 
৫ম টেস্টে পোট" অঙ্ক স্দেনে (৯৭৪ এবং 
২২০), »য় বার _-বনাম পাকিস্তান, ১৯৭৮-৭৯ 
সালে তৃতীয় টেস্টে করাচী:ত (১১১ এবং ১৩৭) 
ওয় বার-_-বনাম ওঃ ইণ্ডিক্ক ১৯৭৮-৭৯ সালে? 
তৃতীয় টেস্টে কলকাতায় (১০৭ এবং অপরাজিত 
১৮২)। 

জন্দীপন দে, প্লডিয়া, কলকাতা" 


৮৪ | 
প্রশ্ন 8 একনাথ সোলকার ভারতের হয়ে 


কটি টেস্ট খেলছেন £ তার মোট রান কত2 
কটা উইকেট পেয়েছেন এবং কটি ক্যাচ 


ধরেছেন ? 


উত্তর £$ সোলকার মেউ ২২টি টেস্টে রান 
করেছেন-৯০৬৮। এর মধ্যে এরুটি শতরান 
(১০২), ৬ষ্ট অর্ধশত রান জাছে, ব্যাটিং গড়-_. 
২৫৪২। মোট ১৬টি উইকেট পেরেছেন। 
উইকেট প্রতি গড়_-৫৯'৪৪, কাচ ধরেছেন -- 
৫৩টি। 


এ পক্ষের (১১৫ মা) ক্রেকেচার ভিডিয়ান 


রিচাডস। পুরে নাম আইজাক্‌ ভ্িভিয়ান 
আলেকজাগার রিচাড'স। জন্মগ্রহণ করেছেন 
৭ মাচ, ১৯৫২। 


বাবা ম্যালকম. প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট না 
খেললেও তিন ছেলে ভিভিয়ান, ডে।না্ড এবং 
মারভিনের ক্রিকেট খেলার ব্যপারে যথেষ্ট 


উৎসাহ জুগিয়েছেন। ্ 
কুলে পড়ার সময্প থেকেই রিচার্ডসের বিশেষ 


প্রতিভার কথা সবাই জানত । গ্যান্টিগয়ার 
পক্ষে ক্রিকেট এবং ফুটবল--দুটো খেলাতেই 
রিচাড়ন অংশগ্রহণ করতেন । কুলে পড়।র 
সময় থেকেই রিচাড'স বোলারদের বেধড়ক 
ঠাঙাতেন। এর ফলে এ ছোট বয়স থেকেই 
র্িচাড'সের বেশ কিছু "ফ্যান? হঙ্গে গিয়েছিল । 
রিচাড'সের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং দেখতে গিয়ে 
প্রায়ই মাঠে ভীড় উপচে পড়ত। এরকম একটি 
খেলায় রিচাড'সকে আম্পায়ার ক।চ আউটের 
[সিদ্ধান্ত জানালে, রিতাড'স আম্পায়ারের কাছে 
গিয়ে জানায়, বল ব্যাটে লাগেন। আম্পায়ার 
সিদ্ধান্ত পালটাতে রাজী না হওয়ায্স বেশ কিছু 


দর্শক মাঠে ঢুকে আম্পায়'রের সিদ্ধান্তের 
প্রতিবাদ জানাতে থাকে সবাই বুঝংত পারে, 
এরা রিচাডসের ক্যান. এরপর দশ করা 


পিচের ধারে বসে "০ ৮11, টব০ 09101), 
শ্লোগান দিতে থাকে । উপায় না দেখে স্থানীয় 


বার্মকর্তারা দশকদের দাবী মেনে নেন । 
প্রত্যেকের জনুরোধে আম্পায়ার পুনরায় 


খেলা আবুস্ত করেন । উত্তরপবে রিচার্ডস্‌ স্থভাব- 
সিদ্ধ ভঙ্গিমায় দর্শকদের আনন্দ দেন । আসল 
ঘটনা কিও শ্রপেক্ষা করছিল। সেদিনের 
খেলার শেষে কর্মকতাদের মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত 
নেওয্রা হয় যে, রিচাড'স আগামী দু বছর 
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ঘরোয়া ক্রিকেটের কোন আসরে 
অংশগ্রহণ করতে পারবে না। দু বছর পর 
লিওয়াডের হয়ে সফররত নিউ(জল্যাত্ডের 
বিপক্ষে ৮ইরান করে তিনি সবার মন জন 
করে নেন। 


তব 8151 2128 


_দেবাশিস দত্ত ঁ 


॥ হায় গ্রেগ, তুমিও ॥ 


এক মহান ক্রিকেটারের অপসৃ স্রার কথাটাই 
যেন লেখা রইল কলঙ্কমগ্র ঘটন।টিতে। অক্্রি- 
লিগার বিরুদ্ধে বেলসন এশু হেজেস কাপের 
ফাইনাল পায়ের তৃতীয় খেলার শেষ বলটিতে 
খব বেশী হলে একটি “ছক্কা এবং একটি উপ- 
ভোগ্য পাই' ম্যাচের প্রত্যাশা করেছিল নিউজ- 
জ্যাড। ১০২ রানে অপরাজিত ভ্র.স এডগারের 
অচঞ্চল ব্যাটও এর বেশী হয়তো আশা করে নি 
তবু ক্রিকেটের গৌরবময় অনিশ্চয়তার কথা 
ভেবে উত্তেজিত দশকরা শেষ বলর অন্তিম 
মহতটির অপেক্ষ।য় ছিলেন। 

_ বোলার ট্রেভর চগপেলের কাছে এসে অধি- 
নায়ক এবং বড়ু ভ্তাই গ্রেগ ট্যাপেল শেষ বারের 
মতো কিছু নিদ্দেশ দিলেন ॥। তারপহৌর 
অভাবিত ঘটনাটি উপাস্থত দর্শকদের বিষময়কেও 
অতিক্রম করে গেল। ট্রেভ চ্যাপেল ছুট 
এলেন এবং আতগ্ার-আম ভঙ্গীতে একেবারে 
আটি দিয়ে গড়িয়ে দিলেন বলটি । হতচকিত 
ব্যাটসম্যান দুরভিসন্ধির ঠাহর পাবার আগেই 
খেলা শেষ । অক্ট্রলিয়রা জিতল? কিন্তু ক্রিকেট€কঃ 
নৃশংসভাবে খুন করলেন গ্রেগ চ্যাপেল। 

সত দুঃখ হচ্ছে এই কথা ভেবে যে আমার 
মতো অনেকেরই প্রিয়তম ক্রিকেট্যর  গ্রেগ 
চ্যাপেলও শেষ পযান্ত এযন একটা কলক্ষিত 
অধ্যায়ের সঙ্গে যুন্ত হয় পড়লেন? দুঃখ হচ্ছে 
জিজেদ করতে-__ণমস্টার। গ্রেগ, আপনার 
ক্রিকেট প্রতিভার প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং শ্রদ্ধা 
রেখেই বলছ। জপনি কি বুঝতে পারলেন মান 
পল্পন্ত্রিশ হাজার ডলারের পুরস্কার মলের বিনি- 
আয়ে আপান কি হারালেন ? ক্রকেটের মহান 
এন্বা, আদশ এবং চিহিতি শ্রেভনতার প্রতি 
[ক নিদারুণ অমানাবক আচরণের প্রকাশ 
ঘটালেন আপনি £ মনে পড়ছে কি মিস্টার প্রেস, 
গত ১৯৮০ সালের ৩০শে আগস্ট ক্রিকেটের 
তীর্থভুম জর্ডসের সেই কলহ্কিত অধ্যায্ুটির 
কথা? ইংলাশু এবং অস্ট্রেলিয়ার রুষ্টি- 
বাপ্বত টেস্ট ম্যাচে আম্পায়ার ডোত্তড কনস্ট্যান্ট 
ও হ্যাবুক্ড বাড যধন পঞ্চমবার পীচ দেখে 
ফিরছিলেন তখন এম, লি, সির কিছু সদস্য 
আম্পায়ারদের টাই ধরে টানা-হাঁচতা কর। 
ছাড়াও অকথ্য গালিগালাজ করেছিলেন । 
ছষ্টনার বীভতসপ্তা আপনাকে নাড়া দিয়েছিল 
প্রচণ্ড ভাবে । পরদিন সাংবাদিক সম্মেলনে 
৮ আপনার বিজ্িমত ঠোঁট ক্রিকেটের সন্ভমরক্ষার্থে 
% কি কথা উচ্চারণ করেছিল-_'করুকেট ছিরে 
& এমনটি হতে পারে, কজ্পলাতীত ৷ 
মিস্টার গ্রেগ, প্রশ্ন করতে সততা লঙ্জা করছে 
লা আদর্শের অপমৃত্যু ঘটতে দেগ্ষে ঘে 
মানুষটি একদিন প্রতিবাদে উচ্চকিত হয়েছিলেন 
--৯৯৮৯"র সেই মানুষটিই কি আপনি 2 গ্রেগ, 


- অশোক রায় ॥ 


আপনার মনে পড়ছে কি প্রথম ওয়াল্ড সিরিজ 
কাপে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ওয়েট ইন্ডিজ হার 
ম্সানে খেলা শেষ হবার মান্র সতেরোট্টি বল বাকী 
হাকতে । সেই ম্যাচে অন্তত দু'বার আপনি 
নিশ্চিত আউট ছিলেন। কিন্ত আম্পায়ারদের 
সানুগ্রহে এবং একুশ হাজার স্থদেশীয় দর্শকের 
স্বাভাবিক প্রত্যাশা মিটিয়ে আপনি ৭৪ রানে 
অপরাজিত থেকে ম্যাচ জিতিয়ে ছিলেন। অথচ 
খুব দুর্নাম থকা সত্বেও এর প্রাতবাদে মাঠে 
কোনো অসদাচরণকে প্রশ্রয় দেননি ক্লাইভ 
লয়েড। ঘটনাটি আমাদের মনে আছে। 


মিস্টার গ্রেগ স্মৃতি যদি সতাই অবিশ্বাসী 
না হয় তাহলে আপনার নিম্চয়ই মনে গড়বে 
ইংল্যাঞ্ডের বিরুদ্ধে সেই ওপ্সান-ডে ম্যাচটির 
কথা। দিনের শেষ গুভারের শেষ বলটিতে 
একটি "ছয়ের' প্রত্যাশা নিযে “স্ট্রাইকার এন্ডে" 
আপনি [নংজ উপস্থিত দশ কদের মতোই অধীর 
আগ্রছে অপেক্ষা করছিলেন। বিশ্বাস করুন, 
সেই মৃহ্তে বোলার ইয়ান বোখাম আইন অনুযায়ী 
একটি আশুর আর্ম বল করে ম্যাচটি-ক নিজের 
আয়ত্তে অনতে পারতেন সহক্ষেই । কিন্ত প্রচণ্ড 
গাপের' মৃথে দাঁড়িয়েও বোখাহ সেদিন হাসতে 
হাসতেই শেষ বলটি করোছিংলেন একেবারে 
ঝুলিয়ে । স্পোর্টিং স্পিরিউের ইউচ্মল নমুনা 
ছক্ষয়ে বোধাম সেদিন ক্রিকেট মঠ ছেড়ে 
ছিলেন । 


হতয়ান ঘষ্টনাটি অনেক ছৃর গড়ানেয় এবহ 
ওপর মহলের প্রচণ্ড চাপে পড়ে শেষ পর্যস্ত 
আপনি ক্ষমা চেয়েছেন। বলেছেন, অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে আপনি এমন ঘষ্টনায় জড়িয়ে 
পড়েছেন। মিস্টার গ্রেগ, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, 
আপনি যা করেছেন তা কতটা লাদঙ্গত সে 
তকে যাবার আগে আপনাকে মনে করিয়ে দিই 


ওয়েস্ট ইঞঙ্জিজ-ইংলযাণ্ডের একদিনের সেই 
ম্যাচষ্টির কথা। 


দিনের শেষ বলে সন্ভাব্য পরাজয়কে পোধ 
করার চেষ্টাম্ ইংল্যাপ্ডের অধিনায়ক মাইক 
ব্রিয়ারলি দশজন ফিজ্ভসম্যানকেই ( বোলারকে 
দাঁড় করানোর উপায় ছিল না বলে) দাঁড় 
করেছিলেন বাউগ্রী লাইনের উপর । শুনতে 
আশ্চ্য। যনে হলেও সেই দশজনের মধ্যে ছিলেন 
উইকেটরল্ষক ডেভিড বেয়ারস্টো। অস্ট্রেলিয়ার 
মাটিতে এমন ফিজ্ড সেটিং ইতিপুবে দেখা যায় 
নি বলে যথেষ্ট জমালোচনাও হয়েছিল। 
কঠোর মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল ব্রিয়ারলির 
নেগেটিভ জ্যাপ্রোচের। কিন্তু আপনার 
অনুসৃত পন্থায় এবং শুধৃযান্ত্র জেতার চেস্ট।য় 
ক্রিকেটকে খুন করার পরিকল্পনাটি ব্রি্ারজি 
স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেননি। চাপের মুখেও ক্রিকেটকে 
হতা। করতে তার রূুচিতে বেধেছিল। 


গ্রেগ আপনি ক্ষমা চেয়েছেন। এবং দুরস্ত 
ক্রিক্ষেট খেলে আপনার কলক্ক-কাছিনী হয়তো 
কিছুটা ঢাগাও দিতে পেরেছেন। কিন্তু 
ক্রিকেটান্রাগীদের মনে আছে ১৯৭৫-৭৬ সালে 
আপনর দাদা ইয়ান চ্যাপেলও অ-ক্রিকেচীগর 
কলক্ক-কাণ্ডে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, হুমা চেয়ে” 
ছিলেন এবং আবার সেই একই কাজ করে 
বিতকের নায়ক সেজেছিলেন। 


দ্বিতীয় কাহিনীটি অধিকতর নোংরা অন্তত 
ক্রিকেটীয় অর্থ । দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া খেলছে 
এম সিসির জঙ্গে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার প্রথম 
উইকেট গড়ার পর মাঠে এলেন ইয়ান চাাপেল। 
বোথাযের প্রথম বলটি খেললেন ব্যাটের মাঝ- 
গান দিয়েই। পরের বল. বাম্পার । মাথা 
বাঁচাতে ভীত-সন্ত্রস্ত ঢাপেল এডাক' করুলেন। 
কোনোক্রমে ॥ বল ভার গায়ে লেগে ফিল্ডারের 
নাগাল এড়িয়ে চলে যাচ্ছে দেখে ইন্সান এবং 
রিক ডালিং 'লেগ-্বাই” নিতে ছুটলেন। প্রথম 
শ্রেণীর য)চে আম্পায়ার [হসেবে প্রথম অবতাপ 
হয়েছেন গ্রাহাম ম্যাকলিওড। তিনি রানটি নাকত 
করে দিতেই ক্রুদ্ধ ইয়ান বীভৎস অঙ্গভঙ্গী 
করে হাতের ব্যাটটি সজোরে ছুড়ে ফেজে 
দিলেন । এম সি দি-র খেলোয়াড় এবং মুষ্টিমেয় 
কিছু দর্শককে বিস্ময়ে হতবাক করে মিনিট 
দুই মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে যাবতীয় আকর্ষণ 
নিজের দিকে টেনে নিয়ে ইয়ান আম্পায়ারের 
সিদ্ধান্তকে চ্যালেজ জানিস তক জুড়ে দিলেন 

আবার থলছি, ঘটনাটি আমরা তুলিনি। 
ভুলিনি বলেই ভয় হয় (সই একই রভ তো 
আপনার শরীরেও ঘইছে । তাই যথেহ্ট ভয়ে 
ভয়ে আপনাকে জিজেস করি -_ মিস্টার গ্রেণ, 
আজকের এই নিঃশর্ত ক্ষম। প্রার্থনার ঘধোই 
কি ক্রিকেচীর মূল্যবোধ এবং শালীনতারক্ষার 
ভবিষৎ অঙ্গীকারটি উচ্চারিত হল ? 

আমার মতো জনেকেই যাকে আজও হয়তো 
সযত্বে প্রিয্তম ক্রিকেটারের আসনে রেখেছেন 
সেই গ্রেগ ত্যাপেল কি বলেন? 


৮৪ 


ড 


সারা বিশ এখন হলি একটা প্রশ্নই 
ঘুরপাক খা:চ্ছ _ বখাম কি পারবেনা” £ লেন 
হাটন, পিটার মে, কলিন ক'উড্রে এবং মাইক 
ডেনেস যে অনন্য ব্লেকড পড়ে রেখেছেন, এদের 
উত্তরস্রী হয়ে ইয়।ন বধাম কি দেই ট্রাডিশন 
বজায় রাখতে পারবেন ঠ একটু খোলাখলিই 
আলোচনা করা যাক ৷ বিশ্ব ক্রিকেটের টেস্ট 
মাচের ধূসর স্কোরশীও ভলার দিকে তাকাল, 
পরিসংখ্যান স্পষ্টতই বলে নিজেদের মাভিতে 
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এখন পযন্ত ইংল্যান্ডকে হারিংয় 
নিজেদের মুঠোয় সিরিজ ধরে রাতে পারেনি । 
ভাবলে অবাক হতে হয়, ইংল্যাশু-ওয়েস্ট ইন্ডিজ 
ক্রিকেট যদ্ধের ৩ বছরের ইতিহাসে চার্তি 
্গিরজের ২০টি টেস্টের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ 
জয়ের সংখ্যা তিন। পরাজগ্পের সংখা পাঁচ । 
প্রবল প্রত্িদন্দিতার মাঝে বাকী ৯০টি টেপ্ট 
অমীমাংসীতভাবে শেষ হয়। 

তিন মাসের সফরে ইংলাশু-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 
আজস।র অনেক আগেই ছেকেই ক্রিকেট 
র[সকরা জল্পনাকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন। 
এতদিনেও ওয্েস্ট ইন্ডিজের প্রান্তন অধিনায়করা 
যা পারেন নি, লয়েড কি সেই কাজ করতে 
পারবেন ৪ 

প্রান্তন ক্রিকেটার, ক্রিকেট লেখক, বতমান 
দুই অধিনায়ক এবং ক্রিকেটের সাথে জড়িস্লে 
আছেন এমন কয়েকজন বিখ্যাত বাজি, ইংল্যাশ 
--ঙয়ে্ট ইপ্ডিজের চলত সফর প্রসঙ্গে কী 
ভাবছেন, এই অবকাশে তাঁদের মতাত শোনা 


যাক । 
ওকটি টেস্টে ১৯টি উইকেট লাভের অনন্য 


নজীরের আধকারী জিম লেকার বলেছেন 
গবতয।নে ওয়েস্ট ইশিজই ফেবারিট । আমার 
একথার প্রধান কারণ হিসেবে বলতে গেলে 
বলতে হয় একা ভিভিষ্গান রিচাডাদেক পারফর* 
ঘেক্সের ভিত্তিতেই ওয়েট ইন্ডিভ্র জিতবে। 
এককথায় 1 10105 [05 6৮? গত ১২ 
মাসে রিচাডসের অসাধারণ সাফজ্ের কথা 
কি কেউ ভুলতে পরবেন £ বস্বহর রিচা 
একাই গত মরম্ভমে ওষ্েস্ট ইন্ডিককে লেক 
সাফলা এনে দিয়েছেন । শুন ওয়েস্ট তশতজের 
পীচ নাকি অপেচ্দাক্কত জো হয়ে গছ! তা 
সত্বেও আমার মনে হয় এ সিনিংজর ক্রিকেট 


আকর্ষণীঘ প্যানে পে ছুবে। ইংল্যাঞ্জের বালেং 
আক্রমণে অধিনায়ক বথামের সাফলোর সম্ভবনা 


বেশি । স্পিন আক্রমণে জন এমব্রী মারা সবক 
হয়ে উঠতে পারেন। তবে যে কোনো বোলিং 
শান্তকে নিম'ল করে দেবার মত ঞকজন ব্যাটস- 
ম্যানও €ভিভ. রচাডসের মতো ) যদি ইংলগু 
দলে থাকতেন, তাহলে ইংলগের জয়ের সম্ভাবনা 


বাড়ত।” 


ল|ম্স গিবসকে আসম ইংল্যাপ্ড-ওয়েস্ট 
ইতিজের টেস্ট পযায়েরর ফলাফল সম্পকে 
জিজ্েস করতেই গিবস জানালেন, পুর্ভাগা 
শুরু থেকেই ওয়েস্ট ইন্ডিজর পেছনে তাড়া 
করে এসেছে । আনেক সময় আমজা জিততে 
জিততে হেরে গেছি। এবারের উেঙ্ট পর্যায়ের 
কথা বলতে হলে প্রথূমই বলব এবারে ওয়েস্ট 
ইন্ডিজ সব (দক খেক শর্কিশালী। লঞ্মেডের 
নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঃ₹ধন ব্যালাল্সড সাইড ॥ 
ইংলা9ও যথেষ্ট শক্তিশালী । এবারের লড়াই 
জমবে ।”” 


ডেনিস কম্পটন £-__"'বর্তমান ওয়েট ইন্ডিজ 
দলের সব তারকারা নিজেদের ফর্মের শীষটুড়ায় 
নেই । শ্ধৃমান্র পেস বোলাররাই ম্যাচ নিধারস 
করতে পারবে না। তার চেয়েও বড় কথা, 
কা।রবিয়ান পীচ আনেক চো হয়ে গেছে। এ 
ধরনের পীচে অফ স্পনার ভ্রিওফ মিলার এবং 
জন এমবুরীর জআফ্রল্য পাবার সম্ভাবনা রয়েছে । 
এছাড়া এরা দুজনেই যদি নিশানায় অব্য রেখে 
*ক্লোযার ফাইটেড ডেলিভারী” করাতে পারে, 
তাহলে এদের অনেক উইকেট পাওয়ার আশা 
আছে। ওয়েস্ট ইতিংজর ব্ড়ের গতির 
বোলারদর সামনে বয়কঈ, শত, গাওয্ার সফল 
হবেন_-এ আশা রাথি। এক লম্বর উইকেউ 
ক্চক হিসেবে আমি ডেতড বেয়ারসটে!কে 


হ্ক্যারিবিয়ান দর্শকরা নিজেদের 
তাই 
যেন ষে 


দেখতে ঢাই। 
দেশের জয়কে সবচেয়ে বড় করে দেখেন) 
ইংল্যাশড ক্রিকেটারদের বলব তারা 
কোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে নিজেদের 
দায়িত্ব পালন করে &, 


ইয়ান বথান £-_ "ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল এক- 
টানা বেশ কয়েকমাস প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট 


খেলেক্লান্ত। আমর দলের সব ছেলোয়াডরা 
পুরোপ্রি সুস্থ । বোলিং শক্তির কথা বলতে গেলে 
বলব বব উইলিস, ওকড এবং ডাল নিজেদের 
ঘোগাতা প্রমাণ করবে । বাটিংয়ে বয়কট, শত, 
গাওয়ার, রোজ, গাটিং নিজেদের নৈপুণ্য প্রদর্শন 
করবেন |”? 

ক্রাইভ লঙ্ষেড 5 “5 520 05৪৫ 
01671 55201 11071. অবাক হবার বিষক্প* 
বিঙ্গত চারে সিরিজে আমর। পর পর হারলাগ 
কীভাবে? এবার আমরা জয়ের জন] আপ্রাণ 
চেস্টা করব।” 


ঞ মাসের মাঝামাঝি ইংল্যাশু-ওয়েসট ইতিস্কেরে 
পঞ্চম টেস্ট সিরিজ শুরু হতে চলেছে । অধীর 
আগাহে গোটা (বের লক্ষ লক্ষ লোক অপেক্ষা 
করে আছেন। শ্রতোকেই লক্ষ্য করবেন 
বথাম উত্তরসূরীদের এ্রতিহা বজার ক্লাতে 
পারেন কিনা। আবার এও লক্ষ্য করবেন” 
লয়েড এ সিরিজে ইংলাত্তক হারিয়ে নতুন 
মজীর গড়তে পারেন কিনা । 


ঞ 
রি 


প্‌ 


ডে 


স্টি খেলার কাগজ ২৪ 


টিন শ্গারস্টার 


€(এর আগে এই ফিচারে প্রকাশিত 
হয়েছে ডি স্টিফানো, জোতান 
ক্রুয়েফ, গারিণচা, লেভ ইয়াসিন, 
ফানতৎজ 
মুর এবং কেভিন কীগানের 
কথা | এবার- ইউসেবিও ৷ জিমি 
হিলের মূল রচনার ভাবানুবাদ 
করেছেন অশোক দাশগুপ্ত 1) 


ইউসেবিও 


পেতুশাল, লোরেন্দো মার্ক স্পোর্টিং 

ক্লাব, বেনফিকা) 
ইউসেবিওকে বলা হয়েছে “ব্ল্যাক প্যান্থার ৷ 

কেউ কেউ বলেছেন __ *ইওরোপেক্। পেলে ।? 
বাড়াবাড়ি, কেননা ইউসেবিওকে যখন পাদ- 
প্রদীপের আলোর বাইরে চলে যেতে হয় পেলে 
ত্বনও ফুটবল দুনিয়াকে রোমাঞ্িত করে 
চল্রেছেন । 

তবু এব্যাপারে কারো কোনে। সন্দ্ডু থাকতে 
পারে না যে ইউদেবিও এক আঅদাধারণ ফুট- 
বঙ্গারের নাম, ছু? পায়ে এমন নিত শুটিং 
ফুটবলের ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা গেছে। 
ইউদেবিও মানেই পোল» নাউকীর সব গোল । 
ছুঃখের ব্যাপার হচ্ছে ওই যে গরোল্ল করার প্রচন্ড 
দক্ষতায় মুগ্ধ দশকেরা মোজাদ্িকের এই 
ছেলেটির মাঝমা:ঠর পরিশ্রম এবং শিল্রকমের 
তারিফ কধনোই করেনলি। 


একথা কোনমতেই সত্যি নয় বে ইউদেবিও 
শুধুমান্ত গোলগসেটার ছিলেন । সাটের দশকের 
মাঝামাঝি দমে বলতে গ্রেলে তিনি বেন” 
ফিকাকে ইওরোপের 'আনাতন শ্রেষ্ঠ কানে এবং 
পতুগালকে পৃথিবীর অন্যতন শ্রেষ্ঠ ফুটবল 
দলে পারিণত করেছিলেন। 

ফুটবল দুনিয়াকে ইউসেবিও সবচেয়ে বেশি 
প্রভাবিত করেন উনিশশো ভেবটি সালের বিশ্ব 
কাপে। প্রায় একাই পু গালকে সেমিকাহনালে 
নিয়ে হান নাটকীয়ভাবে । তিনি উনশশো 
পয়ষটির ইগুরোপের বষশ্রেঠ ফুটবলার, বেন- 
ফিকার হয়ে ইওরোপিক্ন কাপ মেডেল 
পেয়েছেন একবার, তাঁর সময়ে বেনফিকা 
ইওরোপিয়ান কাপ ফাইনালে উঠেছে আরো 
[তিনবার ॥ 

ইন্টসেবিও সম্পকে প্রথম কথা, তিনি ছিলেন 
নিখুত 'আথলীট ।” খ্ব লঙ্গা ছিন্সেননা, কিন্ত 
অত্াধিক চওড়া বাঁধ এবং পুষ্ট  উক্ুযুগল 


বেকেনবাউয়ার, ববি 


তাঁকে দিয়েছিল আশ্চষা শক্তি এবং সক্ষমতা । 
এক সঙ্গে গতির ব্যাপারটা যোগ করুন । উপ 
ফর্মে তাকে বিপক্ষ ডিফ্েস্তাররা ধরা তো 
দূরের কথা, ঠিকঠাক দেখতেই পাননি । এই 
তিমি আসচছন, প্রায় সগগে সঙ্গেই তিনি নেই! 
টযাকল করার আগেই বল নিয়ে তিনি চলে 


গেছেন। 
আর তার শ্যটিং! কামানের গোলার 


মতো শট, বাঁক ধরানো শট, দুরহতম কোণ 
থেকে শট - সবই তাঁর ছিল। পেন]ভ্টি 
শটও নিতেন দারুণ ।  অবশা, কেউ কেউ 
অভিযোগ কক্পেছন যে ভাক্ডাহাড্ডি খেলায় তিনি 
[কিছুটা ভট্ির়ে ঘেতেন। 

একথা সত যে প্রচ মারু খেয়েও খেলার 
মধ্যে দারুণভাবে ফিরে আপার ক্ষমতা ইউ 
সেবিওর ছিল না, ঘে ছ্ষদতা জজ বেস্টকে 
শ্রষ্ঠহ দিয়েছিল  ইউসেবিগ রর বন্তবা ছিল এই 
যে দশকরা তাঁর খেলা দেখতে চান, সুতরাং 
তাকে মারধোর করে দর্শকদরা সেহ সুযোগ 
থেকে বঙ্গিত কলা উচিত নঞ্প। 

হাঞ্গেস্টার ইউমাহটডের নবি স্টাইলস 
এনং লারো কয়েকজন কড়া ডকেম্ডার অবশ) 
হঙদেলিওর উপরোক্ত বস্তুধ্য ছেলে নেনান 
এবং যুঘাচিত ব্যবস্থা নিয়েছেন । শুবে নবি 
স্টাইলস কখনোই ইওক্সোগের জন্য দু'5াপ্লজন 
ডিকেওারের নতো মুশংস ট]াকলিং করেললি। 

ইংরেজ দশকের বেশ কয়েকবার ইইদেলিওর 
গেলা চদেপার সুযোগ পেয়েছেন । এবং উনিশ- 
শো ছেটি সালে ইংল্যাতগুয় মাভিতিই ইউংসবিও 
জীবনের শেষ ম্যাচ খেলেছেন । 

[বশ্গকাপ কোগাউ কস ফাহনতল উত্তর 
কোরিরা বিরতির আগেই ৩--০ পোলে এগিয়ে 
গিযোতল | আগের হ্যাতে ইতালিকে ভালির়েছিল 
কোরিয়ার টীম । উত্তব্র কোরিয়া তিন গোলে 
এলিয়ে সাগুয়ার পরই দর্শকেরা পতুগালকে 
স্বপ্তাবতই বিদায় জানাতে প্রভভত হলেন । মাঠের 
অপ্যে একজন অন্য কিছু ভাবভিলেন। এক, 
তুই, তিন, চার _ পর পর চারটি পোল করল 


পতুগাল। চারটিই ইউসেবিওর | 


বিশ্বকাপে সবোচ্চ গোলদাতা (৯) হিসেছে 


এক হাজার পাউগ্ডের বিশেষ পুরস্কারও তিনি ৯. 
৮চপলেন। 


পতু'গীজ পূর্ব আফ্রিকার র্।জ্ধানীর এক 
অতি দরিদ্র পরিবারের ছেলেটি সত্যিই অনেক 
অনেক ওপরে টতে এসোছল । 


উনিশশো বিয়াজ্লিশ সালের জানুয়ারী মাসে 
তার জন্ম। আট ভাইবোনের সংসারে কঠোর 
দারিদ্রের ছায়া ফেলে তার বাবা যখন বারা 
যান, ইউসেবিওর বয়স তখন মাত্র পাঁচ । স্কুলে 
বাস্কেটবলার হিসেবে নাম করে ফেলেন শুধুমানর 
গ্রতিবেগের জন্য। লোরেন্স মাক ফ্পোটিং 
ক্লাবে যোগ দিয়ে মান্র সতেরো বছরেই পেশ।- 7 
দার হন ইউসেবিও। এবং প্রথম ম্যাচেই 
বিখ্যাত জুডেস্টাস টীশ্ে্প বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক 
করেন। 


পতুগালের ম্ল ভূখণ্ড থেকে ডাক আসতে 
দেবি হয়নি । বেনাফকা তাকে পেতে ঢাইল, 
চাইল লিসবনের স্পোটিং ক্লাবও । কয়েকমাস 
টানাপোড়েনের পর বেনফিকাই রত্রটি হাতে 
পেল । 

এক্ষেন্পেও ইউদসেবিওর আবির্ভাব কিছু কম 
চাঞ্চল্যকর নয়। মাত্র পচিশটি ম্যাচ খেলেই 
তিন পতু'গালের জাতীয় দলে চুকে যান এবং 
উনিশশো একটিতে শয়েঘ্বলী স্টেডিয়ামে 
ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জীবনের দ্বিতীয় আন্ত- 
জাতিক য্যাচে দু' বার ক্রসপিস কাপিয়ে ফুটবল 
দুনিয়াকে জানিয়ে দিয়েছিলেন “আমি এসে 
লোছ।, 

ইউসেবিও প্রবলভাবেই এসে গিফেছেলেন । 
পেলের সান্টোসের বিরুদ্ধে বেনাফকার হলে 
হ্যাটট্রিক করেছেন। ডি ক্িফানো-পুসক্।স- 
জান্টামারিজা-জেম্টোর রিয়েল মাদ্রিদ ইওরো- 
গীয়ান কাপ ফ্রাইনালে ৫__৩ গোলে বেনফিকার 
কাছে হেরেছে মূলত তাঁরই নৈপৃণে। আট” 
ষট্টির ইওরোপীয়ান কাপ ফাইনালে বেনফিকা 
ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কাছে হেরে গেলেওও 
ইউসেবিওর গেল! ওয়েম্বলীর দর্শকদের মথাল 
রীতি মুণ্ধ করেছে। 

নিজের বানাজ্যক মূল্য সম্পকে যথেষ্ট 
জচেতন থাকলেও, তাঁর শত্রুর সংখা ছিল 
নঙ্গণ্য। 

পরের দিকে তিনি ক্ষুরধার আক্রমণ ক্ষমতার 
চেয়ে পরিশ্রমী ফুটবলের দিকেই মনোযোগ 
দেন। বেনফিকা থেকে তাঁকে কিছুদিন পরেই 
বিদায় নিতে হয়। নতুন তারকারাতো উঠে 
আসেই। কিন্তু ইউসোবও ফুটবল ছাড়তে 
পারেননি 7" উনিশশো আটাত্তর সালেও তাঁকে 
খেলতে দেখা গেছে -- পতুসালের দ্বিতীয় 
ডিন্ডিশন লীগে । 


প্রকাশ পাড়কোনের 


ভারতীয় ব্যাড” 
মিন্টনের আঙিনাস্ত ওত হিরা আকার ধারণ 
করেছিল যে অন্যান্য উদীস্পমান খেলোয়ান্বদের 
আমরা ঠিক ধরতব্যর মধ্যে আনতে চাইতাম 


প্রভাব 


মা। ইতিমধ্যে সৈয়দ মোদী, উদয় পাওয়ার বা 
পাথ গাঙ্গুলিরা যে অনেকখানি এ্সিঞজংছেন সে 
খরেস্জালও অনেকের ছিলনা । বেজোয়াদায় অনু" 
চ্ডিত জাতীয় ব্যাডমিন্টনের আসরে প্রকাশকে 


হারিয়ে মোদী খেজাবটি হাতিয়ে নিতেই 
হানিকটা চেতনার উদয় হল ॥ মোদী কি সহি] 
প্রভূত উন্নতি করে ফেললেন 8 জনকে তা 


ভাবতেই পারেন, কান্সণ প্রকাশের ইংল্যান্ডে 
অন্চ্ঠিত মাস্টার্স চ্যাম্পিষ্জানশীপে অসাধারণ 


সাফলে)র কথা নিশ্চয়ই কেউ ভুংল যান নি। 
আমরা অনেকেই তন বেক্ষেস্লাদার ছিলাম 


না। সৃতরাং সৈয়দ মাদীর প্রক্কৃত কীডাদক্ষতা 
বিচার করবার সুযোগ আমাদের ছিল না। যাঁরা 
খেলোয়াড় কিংবা প্রশক্রক “হিসাবে সেখানে 
হাজির ছিলেন তাঁদেরই যতামন্তের উপর নিভর 
করতে হল। আলোচনা হচ্ছিল কলকাতা ময় 
দানের সন্ধ॥াকালীন একি জাজডায একজন 
বললেন, «মোদীর সঞ্গসাহিক খেলোয়াড়দের 
মতে মোদীর সাফলয নেহা সৌভাগার ফল। 
মোদী জিতেছেন বেশীর ভাগ নেগেটিত, 
পয়েন্টে ।”” এই বজবা শেষ না হতেই কাছা 
কাছি বসা একজন প্রবীণ সাংবাদিক এবং 
,এককাজের নামজাদা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় 
আপাল্তি জানালেন । তাঁর মতে প্রকাশের মতন 
বড় খেলোয়াড়ের কাছ থেকে এমনভাবে নেগেটিভ 
পয়েন্ট পাওয়াকে ঠিক ভাগ্যের ব্যাপার বলে 
উড়িয়ে দেওগ়া যার না । স্্বশাই ভাল খেলেছেন 
দৈয়দ সোদী 


সৈমদ খোদা 


তবে মোদীর সাফল্যের চাইতে প্রকাশের 
বার্থতাই যে আকারে বড় ছিল দে বিষয়ে 
ষানিকটা নিঃসন্দেহ হওয়া গেল বেজোয়াদায় 
উপস্থিত একজন প্রান্তন জাতীর চ্যাম্পিয়ান এবং 
বর্তমানে একজন বিশেষডের বজ্তব্য শুনে । তাঁর 
ধারাবাহিক বাথতা প্রকাশকে প্রচ্ড টেনশানের 
ম্রখে ফেলে দিঘ্েছিল । সাধারণতঃ প্রকাশ বনাম 
মোলীর প্রতিদন্দ্বীতাঞ্ত মোদী £এ বা ৬এ গেন 
খেয়েছেন বোশরভাগ ক্ষেত্রেই । এবারের ফাইন 
লালে প্রথম গেমে প্র গশ্তীযোদী পেরোতেই 
প্রকাশ মান্রাতিরিজ্ঞ তল হয়ে পড়েন। তার 
ফলেই তাত্র ধারণাতীত ভুলচুক করবার সুযোগ 
নিয়েছেন সৈয়দ মোদী । ভুরু থেকেহ যে 
টেনশান [নয়ে প্রকাশ খেলছিচেন, প্রথম গেমে 
অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পর গরকাশ সম্পর্ণভাবে 
নিজেকে হারিয়ে ফেলেন । ছিতীয় গেমে এক 
সময় স্কোর ছিল ১৩-_২, ইসয়দ মোদীর অনু- 
কুলে। -সৃতরাং প্রকাশের বার্থতা মোদীর 
মনোবল বাড়িয়ে শেষ গর্যান্ত জাতীয় চযাম্পিয়নের 
খেতাব এনে দিয়েছে৷ 


সোজা কথা, দৈয়দ মোদী এমন কিছু ভাল 
প্রকাশ পাড়কোনের দুবলতার 
সযোগ নিয়েছেন মান কিন্ত আমার মনে হয় 
না একজন জাতীয় 'চ্যাম্পিয়নকে এমন ছোট্ট 
করে দেখার কোন অবকাশ আছে। বজবনা 
আমি সৈয়দ মোদীকে বহবার দেখেছি, তবে 
১৯৭৯ সালে নেতাজী স্েডিয়ামে আন্তজাতিক 
বাডমিন্টনের আসার ছেজেডির খেলা অবশ)ই 
'অনেকের নজর কেড়েছিল বতমান বয়স ২৯২২ 
মতন হবে । নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে ব্যাডমিন্ট" 
নের আসরে ভাল্সতের হলাতম ভরসা । কেবল- 
আন্ত স্টাইলিশ হেই লয়। ছেলেটির অন্য 
গুণও আছে। 


খেলেন নি। 


উত্তরপ্রদেশের এই উদীয়মান তরুণ সম্পকে 
জিভাসা করেছিলাম একজন প্রার্তন বেঙ্গল 
মান্ধার ওয়ানকে । তর আক্রমণাত্মক মেজাজের 
খেলার জনা আজও তিনি সুপরিচিত । রেলের 
চাকরীর স্তরে আজ তিনিও সৈয়দ যোদীর কম- 
স্হল গোরাখপৃরের কাছাকাছি উত্তরপ্রদেশের 
প্রবাসী । ওই খেলোয়াড়টির জবাব ছিল ছোট, 
কিন্তু তার মধ্যেই মোদীর একাগ্রতার নমুনা 
পাওয়া গেল। তিনি বললেন, “মোদীর বড় 
ভগ সে সহজে নেংগহিভ পয়েন্ট দেয় ন।।” প্রশ্ন 
করলাম, “তবে কি ধরে নেব, মোদী দীনেশ 
খান্নার মতন রক্ষপাতুক খেলোয়াড় 2” উত্তপ্লে 
এ প্রান্তন খেলোয়াড় জানালেন॥ “মোদীর হাতে 
যথেষ্ট স্ট্রোক আছে কিন্ত খুব নিশ্চিত না হয়ে 
মারেন |” মোদীর এই ইচ্ছাশস্তির এই হ্পৃহার 
নিশ্চই দাম আছে॥। তবে ভারতীয় ব্যাডমি- 


সৈয়দ মোদী কি অসাধারণ খেলে প্রকাশকে হারালেন? শিবাজী দাশগুপ্ত 


প্রকাশ পাড়কোন 


ন্টনের ভবিষাতের দিকে তাকিয়ে এইটুকুই 
বলব, যদি সৈয়দ মোদী এই. ধারাটিকে ধরে 
রাখতে চান, তবে আন্তর্জাতিক আসরে ভাল-ফল 
করতে গেলে মোদীকে শারীরিক সক্ষমতা বাড়া, 
তেই হবে। দমে ঘাটতি থাকলে চলবে না। 
গমরণ করুন প্রকাশের ১৯৭৯ মালে নেতাজী 
স্টেডিয়ামে পরাজয়ের কথা ॥ তৃতীয় গেমে 
নেটে এগিয়ে আসা সারতিকাকে ফাঁকিতে 
ফেলতে প্রকাশ বেস লাইনে লব করেছিলেন 
বারবার, কিন্তু তাঁর ইন্দোনেশীয় প্রতিদ্বন্দী মিড 
কোটে এ লবগুলিকে ধর নিয়ে সম্াাশ করে" 
ছেন। প্রকাশ বিস্ময় হতবাক হয়ে সেদিন 
পর্লাজগ্ স্বীকার করেন। বিপক্ষকে খেলিয়ে 
জেতবার অন্তিপ্রায় থাকলে সৈয়দ মোদী নিশ্চই 
বিপক্ষের শারীরিক সক্ষমতা ও ক্ষিপ্রতার কথ। 


মনে বাখবেন। 
সৈয়দ মোদী নিশ্চয়ই হঠাৎ উড়ে এসে 


জাতীয় খেতাবটি হাতিয়ে নিয়ে যাননি । গত 
চারু পাঁচ বছর ধরেই সৈয়দ মোদী জাতীয় 
আসরে নজব্র কাড়ছিলেন। কিন্ত প্রকাশের মত 
প্রতিভাকে টপকে যাবার আত্মবিশ্বাস ক্কারো৷ মনে 
আনতে পারেনান। তবে শুরু আরও কিছু 
আগেই । সবে কৈশোর.থেকে যৌবনে গা দিয়ে" 
ছেন দুই তরুণ । ওক ইউ, পির সৈয়দ মোদী 
এবং অপরজন মহারাষ্ট্রের উদয় পাওয়ার ॥ 
জাতীয় জুনিয়র ব্যাডমিন্টনের আসরে প্রথমবছর 
বেশী প্রশংসা, বেশী জনপ্রিয়তা আদায় করেন 
উদয় শাওয়ারই। কারণ তিনি ন্যাচারাল 
স্ট্রোকমেকার ॥ কিন্তু শারীরিক অপটুতা উদয়” 
কে সৈয়দের পিছনে ফেলে দেয় । আমরা আশা 
করৰ এই সাফলা সৈয়দ মোদীকে বৃহত্তর ক্ষেভ্রে 
এগিয়ে যাবার পাথেয় যোগাবে । ভারতীয় 


হ্াাডছ্িল্টন হয়ত একদিন তাঁর থেকে বড় কিছু 
পাবে। 


হিন্দৃস্কানে হারের ২ 


খেলার কাগজ ও কল 
কাতার ক্রিকেটপ্রেমিকদের পক্ষ থেকে আপনাকে 
সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি । শেষবার যখন ইডেনে 
খেলেছিলেন তারপর অনেকদিন চলে গেছে 
জাক্ত নতুন করে ইডেন দেখলেন । আজকের 
ইডেন সম্পকে আপনার অভিমত কি ? 

নীল হার্ভে ; অভ্যর্থনার জনা ধন্যবাদ, 
শ্ষলকাতায় আবার আসতে পেবে অত্যন্ত আনন্দিত 
বোধ করছ্ছি।  ইডেনকে প্রায় নূতন করে চিনতে 
হল।. অনেক বড় স্টেডিয়াম হয়েছে, মাঠের 
চারদিকের সেই পরিবেশও নেই, নৃতন চযৎ্কার 
ক্লাব হাউস তৈরী হংয়ছে। 

খেলার কাগজ £ মাঠের আউটফিক্ড এবং 
পীচ সম্পকে আপনার মত কিঃ 

শীল হার্ডে £ আউটফিল্ড আগে আরে। 
সবুজ ছিল, পীচও সম্ভবত একটু জো হয়ে 
গেছে। 
থেলার কাগজ £ বর্তমানে যে ভারতীয় দল 
অস্ট্রেলিয়া সফর করছে তাদের সম্পকে আপনার 
মত কিঃ আপনি ক তাদের কোনো খেলা 
দেখেছেন ? 

নীল হার্ভে £ প্রথম টেস্টে প্রথম দিনের 
মধ্যাহ্ন ভোজ পর্যন্ত দেখেছি, এছাড়া তাদের 
অন্য কোন ম্যাচ দেখিনি সুতরাং সবাঙীন 
মন্তব্য করা মুশকিল তবে ১ম টেস্টের শুরু 
দেখে মনে হয়েছে লিলির নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার 
পেস বোলাররা ্ভ্তারতীয় ব্যাটসম্যানদের খুব 
মৃশকিলে ফেলবে। 

খেলার কাগজ! ১১৪৮ সালে ইংল্যাপ্ত 
সক্রে ট্রেস্ট খেলতে নেমেই আপনার অসাধারণ 


ব্যাটিং এবং সেঞ্চ, রী চিরকালের আলোচনার বস্তু 


এবং এ সফরে স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাভম)ানের অধি 
নায়কতে খেলার সৌভ।গা আপনার হয়েছিল। 
ভাপনার প্রথম ইংল্যাশড সফর, ব্রযাডম্যানের 
অধিনায়কত্ব এবং প্রথম সেঞ্চরী সম্পকে 
বংক্ষেপে যাদ কিছু বলেন। 


মীল হরে ১ মায় ১৯ বছর বয়সে প্রথম 
টেস্ট খেলেছিলাম ॥। স্বাভাবিকভাবেই উচ্চ 


পযাঃয়র ক্রিকেট খেলার যথে্ট অস্তিক্ততা ছিল 
না লেজনা ইংলযডে সফরে গিয়ে প্রথম ছিকে 


কয়েকটি কাউন্টি মাচে ভাল ব্যাট করতে পার” 
ছিলাম না এবং সেজন্য অতান্ত উদগ্ন হয়ে পড়ে, 
ছিলাম । আমার রুম মেট ছিলেন স্যাম লকস্টন 
তাঁকে আমার দুশ্চিন্তার কথা বলার পর তিনি 
আম্মাকে আমাদের অধিনায়ক ডনের কাছে 
নিয়ে গেলেন । ডন আমাকে আশ্বস্ত করে ছোট্ট 
এক লাইনের উপদেশ দিলেন ঘা আমি মনে করি 
ষে কোন তরুণ ক্রিকেটারের কাছে অম্লা 
উপদেশ । ভন বললেন--166890 05 6৪11 
৫০৯4) 0 08 £19010, 7০0 *+০17 0৪ 
০0 1 61810016700 021 ৫০ 0186৮, 
বলাই কছলা ডনের উপদেশ আমার আ্ন্মবিশ্বাস 
অনেক ভুদাধারণ খাড়িয়ে দিস্েছিল মধ্যমণি 
ডন ছাড়া আরো অনেক অসাধারণ খেলোঠাড এ 
সফরে ছিলেন এবং তাদের সান্লিা আমাকে 
যথেম্ট উৎসাহিত করেছিল । সেহরী প্রসজে 
শুধু ওইটুকু বলবো বড় রানের বিক্রুদ্ধে খেলতে 
নেমে কিছুটা অস্থস্তি ছিল কিন্ত তপন উইকেটে 
ছিলেন কিথ মিলার । আমি যাওয়ার পর তিনি 
সহজাত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কযেকছি বাউন্ডাপী 
করলেন এবং একবার প্রচণ্ড ছব্দা মেরে বল” 
টিকে দশকদের মধ্যে ফেলে দিলেন, স্বাভাবিক 
ভাবে আমার উপর থেকে মানসিক চাপ ভ্রনেক 
কমে গিঞ়্েছিল । নবাগত একজন খেলোস্তাড়ুকে 
উৎসাহিত করার পক্ষে এর চেয়ে ভালো পন্থা 
আর কিছু হতে পারে না অভিজ্ত মিলার সেটা 
জানতেন । অভিজ্ততা না থাকার জন্য অধষ" 
হে আউট হয়েছিলাম-- এখনো মনে আছে 
১০০ খেক ৯১২ইতে পোছেছিলাম তিনটি 


বাউগ্ারী করে। সব মিলিয়ে প্রথম ইংলভ 
সফর আমার কাছে সব দিক থেকে অবিস্মরণীয় 
হয়ে আছে। 

খেলার কাগজ ঃ আপনি দীর্ঘদিন অসাধারণ 
যে।গাতার সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেট খেলেছেন এবং 
স্রগঞ্ষে ও বিপক্ষে বহু অসাধারণ থে লোম়ডুদের 
খুব কাছ ধেকে দেখেছেন । শ্রেষ্ঠ দুজন অল- 
রাণ্ুশু/র হিসাবে কোন নাম দুটি বেছে 
নেবেন ঠ 


নীল হার্ভে £ গ্যারী সোবার্স ও কিথ 
মিলার 
খেলার কাসজ এদের দুজনের মধ্য 


শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন উঠলে আপনার উত্তর কি হবে-- 
ঘদি ব্যাখা করেন। 

নীল হার্ভে £ দুজনেই অসাধারণ প্রতিভাবান 
ক্রিকেটার । আকুমণান্মক ব্যাটিংয়ে দুজনেই 
অতুলনীয় । শুবে ব্যাটিংয়ের সুক্ষম বিচারে সোবার্স 
অধিকতর নির্ভরযোগ এবং অপেক্ষাকৃত নিপূণ 
খলে আমার মনে হয়। পেস বোলিংয়ে মিলার 
অধিকতর নিপুণ এবং ফিল্ডিংয়ে দুজনেই উচ্চ- 
তম পযায়ের। তবে স্পিন ঝেলিং ইত্যাদি 
প্রশ্ন বিচার করে আমি সোবার্সকেই শ্রে্ঠতর 
বলবো ॥ এ প্রষঙ্গে একটা কথা বলা উচিৎ দু 
জনের ক্রিকে!ট-দুষ্টিভজীর মধো পার্থকা ছিল, 
এই দুজন বিরল ক্রিকেট প্রতিভা একইসঙ্গে 
তাঁদের সেরা দিনগুলি ভাতিবাছিত করলে বিভিন্ন 


দেশের দশকরা অজন্র অসাধারণ ক্রিকেট মাচ 


দেখতে পেত এতে কোন সন্দেহ নেই । 

খেলার কাগজ £ টেস্ট ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার 
প্রতিদদ্্বী হিস।বে ইংল্যাণ্ড বিশেষ মর্যাদা গেয়ে 
আসছে । টেস্ট ম্যাচের শুরু থেকে সেরা 
ইংলিস ব্যাটসম্যান হিস/বে কাদেরকে চিহিগ্ত 


করবেন? 
নীল হার্ভে £ লেন হাটন, ডেনিস কম্পটন 


এবং পিটার মে। 


খেলার কাঙগজ £ ওয়েট ইত্ডিয়ান ব্যাটস- 
ম্যানদের সম্পর্কে কিছু বলবেন? ্ 
নীল হার্ভে £ সোবস, কানহ!ই ও বর্ত- 


যানের রিচ্ডস ছাড়া থি ডব্লিউ এর ব্যাটিং 
আমাকে মুগ্ধ করেছিল । ১৯০২ জালে ন্যাচারাল 
কত্তিশনে এবং হকি উইকে:ট থ্রি ডব্লিউয়ের 
খেলার যতি আমার মনে এখনো উজ্দ্বল হয়ে 
আছে। ূ 

খেলার কাঁণজ £ ক্রিকেটে এখন পেস 
বোলিংয়ের এক্ছন্র শাসন চলেছে এবং ব্যাটস- 
ম্যামের প্রতি ফস্টি বোলারদের আক্রমণ কি ছুট। 
বিপদজনক পর্যায়ে পৌছেছে, সেজন্য বা/টস- 
ম্যানর। মাথা বাঁচানোর উপায় হিসাবে হেলমেট 
ব্যবহার করছেন--এই পেস বোলিং ও হেলমেষউ 


প্রসঙ্গে আপনার মন্তব্য জানতে চাইছি। 
নীল হার্ডে £ ফন্ট বোলাররা সব সময়ই 


চান ব্যাটসম্ঠানরা যেন শাঙ্কত থাকেন এবং 


সেই উদ্দেশ্যে বাউল্সারের প্রায়াগ একান্ত স্বাভা" 
বিক। ব্যাটসম্যানদের পক্ষ থেকে ব্যাপারটা 


বিচার করলে আমি বলবো ওহনকার অধিকাংশ 
ব্যাটসম্যানদের ফুটওয়াক জইপল | দ্রুত গতি 
সম্পন্ন বলারদের ঘোকতবিল' করার জন্য, ভাল 
। বৃষ্টিশক্তি, 5মৎকার রিউ্ুত ৩০২ সঠিক ফুট- 
ওয়াক দরকার ॥ সাবু ক উমানরা যারা 
এসব যোগ্যতায় পিছি:য় হু করন তাদের পক্ষে 
হেলমেট একান্ত প্রয়ে'জনীয় কেই সন্রজাম সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 
খেলার কাগজ £ ব্রাউমললের পঃ 
লিয়ান বাউটসম্যানদের মুধো হকলউ জ 
পারদশিতা বিশ্ববন্দিত ছিল--তাপনি কি মনে 
করেন হেলমেট ব্যবহার হুৰুশ।ট ফ্াবলহতা 
জু মবারছেঃ 
নীল হার্ডে £ আমি নিংজ কর্ছনো হেলংষট 
হ্যবহার কর্সিনি। আমাদের সমড়কার ক্রিকেটে 
হেলমেট ছিলনা কলা যায়, সুতরাং হেলমেই পরে 
ব্যাট করায় কোন অসাচ্ছন্দ আছে কিলা আমার 
পক্ষে বল। মুশকিল। তবে এমন হতে পারে হেলমেট 
পরে ব্যাটসম্যানের আনে হতে পারে তার মারানুক 
আঘাত লাগার সম্ভাবনা কম সুতরাং বলের 
লাইনের ইন সাইডে এসেই হুক করার প্রবনতা 
বাড়তে পারে- সেক্ষেত্রে ক্যাচ আস্তুট হওয়ার 
সম্ভাবনাই বেশী । ঠিকমত হক করতে গেলে 
বলের উপর নজল রেখে বলের জাইনের বাইরে 
এসে রিস্টকে রোল করে নামিয়ে দিতে হবে 
যাতে বল ভরত মাটির দিকে নোম যায়। 
হেলমেট পরে কোন কোন ক্ষেত্রে আঘাত না 
লাগার সম্ভাবন।জাত আত্মবিশ্বাস কিছুটা অসুবিধ। 


ঘটাতে পারে। 
খেলার কাগজ £ আপনার প্রিয় শট কি? 
লীলে হার্ভে ; কভার ড্রাইভ। 

খেলার কাগজ $ অপসৃগ্ধমান স্পিন বোলিং 


কি ক্রিকেটের আকর্ষণ কিছুটা বিলু”্ত করছে 
বুল আপনার মল তস্মনা? 

নীল হার্ভে £ নিশ্চই, উচু জাতের ল্পিন 
বোলিং খেলতে ব্যাটসম্যানের টেকনিক, ফুট" 
ওয়াক ও ধৈযের পরিচয্প দাওয়া হায়। আমি 
মনে করি পেস বোলিংয়ের সঙ্গে ভালো স্পিন 
বোলারকেও উত্সাহ দেওয়া প্রয়োজন । গেস 
ওর বাড়াবাড়ির জনা ঘন্টকু ততস্ত কম সংখ্যক 
ওতার খেলা হচ্ছে সেটাতে! এক শু দশকদের 
অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা। ওভ্ডার রেট কম 
পক্ষে ঘন্টাস্র ১৬ ওভার জরা উচিৎ । 

খেলার কাণজ £ আপনার লহহকার [সরা 
স্পিনার হিসাবে কাদের নাম বজ:বল ? 

লীল হার্ডে £ ইংল্যাশেয মাহিতে অবশ্যই 
লেকার এবং লক ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার টেফিল্ড 
এবং ভারতের সুভাষ শুপ্তেও অঙ্গাধারপ স্পিন 
বোল।র ছিলেন। আমার টেস্ট জীবনের শেষে 
দু তিন বছরে দেখা সেরা স্পিনার দিবস । 
খেলার কাপ্জ £ বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে কাকে নিঝাচিত 
করবেন 2 

নীল হার্ডে £ সুনীল গাভ।সকার-_ পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে সে নিজে 


প্রমশিত করেছে। 
খেলার কানজ £ তনা কোন ভারতীয় 
নাটসম্যান আপনার দৃতিটি আকর্ষণ করেছে 
কি? 
নীল হার্ভে £ বিশ্বনাথ, ভেগসরকার এরাও 
চমৎকার ব্যাটসমযান। 
খেলার কাগজ ॥ যে নিউজিল)শ দল 
হর্তমাংন অস্ট্রেলিয়া সফর কহ তাদর কোন 
হলোঞাড় প্রসঙ্গে আগনার কোন বিশেষ অভিমত 
আছেকি? 


শীল হার্ভে £ রিচাড 


মধ কক়ছেন যথাখহ জঙাধারণ বোলার । 


খেলার কাগন £ আপনার সময় থেকে 
বতমান সময় পযন্ত অজ্টে ইয়ার জেরা চ।রজন 


হ্যাডলী আমাকে 


পেগ বোলার হিসেবে কাদেহুক নিবাচন করবেন 
এবং এদের মধ্যে সেরা কাক হলবেন? 


নীল হার্ভে £ লিশুওয়াল, মিলার, ডেভিড. 
সন এবং অবশাই ডেনিস নিলি । এদের মধো 
আ স্থান দেব লিগুওযালকে । আমার ধারণা 


ফাস্ট বোলিংয়ের এক সেহা আদ্শ হিসাবে লিন্ড 
ওয়াল চিরকাল চিহিন্ত হবেন । বতমান কালের 
মধ্যে ডেনিস লিলিকে অনায়াঃস সেরা হিসাবে 


ধরতে পারেন । 
খেলার কাগজ £ আপনার ক্রিকেট জীবনের 


শুরু কিভাবে হয়েছিল-_সংংক্ষপে যদি আমাদের 
বলেন। 

ব্রীল হার্ভে £ ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের 
প্রাত আমার আকর্রণ ছিল । মেলবোপে যে 
ক্লাবে আম'র ক্রিকেট ভরীবন সুরু করি তার নাম 
ঢ]771% । মেলবোর্ণে যে বিভম্ন গ্রেড 
ক্রিকেট ঢাল, আছে তার ফিফ.থ,গ্রেডে প্রথম 
খেলতে শুরু কার শুন আমার বয়স ছিল ১৩। 
১৪ বছর বয়সেই আমি সেকেতু গ্রেডে খেলতে 
শুরু করি এবং ৯৫ ছি বয়সে ফাস্ট গ্রেডে 
খেলার যোগ্যতা অজন কলি কারণ ফিফ থ গ্রেড 
থেকে ফাস্ট গ্রেডে আসার মধো কয়েকটি সেঞ্চরী 
সহ বেশ কিছু বড় প্লান সংগ্রহ করতে পেরে” 


ছিলাম ॥ 
খেলার কাগজ £ ছোটবেলায় ক্রিকেটের 


শিক্ষা আপনি কর কহ পেঞ্জেছেন? 

নীল হার্ভে £ তাঁরা বিধাত কেউ নন, যে 
দুজন আমাকে যত করে ক্রিকেটের প্রাথমিক 
শিক্ষা দিয়েছিলেন ভাঁদের নাম হচ্ছে £&0110751 
711010816 এবং 7০৩ চ9181701 এরা দুজনেই 
বিশ্বযুদ্ধের আগে ভি-্টারিয়ার হয়ে শেফিল্ড 
শীল্ডের ম্যাচ খেলেছি 
খেলার কাগজ আপনি তে। দীর্ঘদিন 
€(১৯৬৭-৭৮ ) রে ক্রিকেট কল্ট্রোল 
বোর্ডের নির্বাচক ছিলেন-__বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার 
সম্ভ।বনাময় তরুন খেলোয়াড় হিসাবে কাদের 
চিহিল্ত করবেন £ 

নীল হার্ডে £ লসন যথেষ্ট সন্তাবনাময় 
বোলার । পিটার জিলিপ ও যথেম্ট উন্নতি করেছে 
ডোভড বুনোই তাসমানিয়া থেকে হয়তে। প্রথম 


ছলেন। 


স্থানে ও মুস্তাক আলি 


উচু 


দরের হ₹স্পশালিস্ট ব্যাটসম্যান হওয়ার যথেষ্ট 


খেলোয়াড় যে অস্ট্রেলিয়ার ইয়ে খেলবে । 


সম্ভাবনা তার আছে। চ্যাপেল ভাইদের কনিষ্ঠ 
ট্রেডর চ্যাপেলও ভবিষ্যত, অস্ট্রেলিয়ার হয়ে 
নিয্নমিগুভাবে খেলতে পারে । ট্রেডরের বাড়তি 
সুবিধ। হচ্ছে [মাটামূর্টি বল করতে পারার 
ক্ষমতা | এছাড়া ট্রভর চষ্কার ফিল্ডস্ম্ান 
তবে ইয়ান চাপেল বা গ্রেগ ভাপেলের মত 
স্ট্রোক প্লেয়ার ট্রেভর লয় ওকে গ্রাফই্রার বলতে 
পারেন। 


খেলার কাগজ ! ডেভিড হকস, মাহিন 
কেন্ট__-এদের প্রসঙ্গে কিছু বলবেন ? 


নীল হ্ার্ভে £ ডেভিড হকস আবার ফিরে 
আসার চেম্ট। করছে, মাটিন কেন্টও তাই, তবে 
আমার মনে হয় মাটন কেন্ট একটু ওভার 
রেটেড। 

খেলার কাগজ £ একটা প্রশ্ন আমাদেরকে 
বিন্রান্ত করে সেটা হচ্ছে ডাগ ওয়াক্টাসের মত 
প্রতিভাবান খেলোয়াড় ইংল্যান্ডে কখনোই তাঁর 
উপযুক্ত খেলা খেলতে পারেননি কেন? এ প্রসঙ্গে 
আপনার মতামত কি? 

নীল হার্ডে £ আমার ধারণ! ওয়াল্টার্সের 4 
টেকনিক মুডিং বলের [বিরুদ্ধে কিছুটা গর টিপর্ণ। , 
সেইজন্যই হয়তো সে ইংল্যান্ডে যথেষ্ট সাফলা' 
লাভ করেনি ) 


15118 5115) 


খেলার কাজ হিঃ প্যাকারের ওয়াজ্ড” 
সিরিজ পৃথিবীর ক্রিকেট যখে্ আলোড়ন সৃষ্টি 
করেছিল এবং অনেকেই স্বীকার করেন গৃথিবীর 
ক্রিকেটারদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য 
এর প্রয়োজন ছিল--আপনার অভিমত কি? 


নীল হার্ডে এই মতের সঙ্গে আমি এক 
মত । প্যাকার এযাফেয়াপের প্র, ক্রিকেটাররা 


অবশ্যই বেশী টাকা গাচ্ছেন এবং এরর প্রয়োজনও 
ছিল। এখন একজন অস্ট্রেলিক্লান টেস্ট 
খেলোয়াড় বছরে ৩০ হাজার ডলারের বেশী 
উপাজন করে । কয়েক বছর আগে যেটা কল্পন? 
মনে হত 

খেলার কাগজ আরথিক লাতের দিক 
থেকে এক দিনের ক্রিকেট ম্যাচ একটা বড় 
ভূমিকা নিয়ে থাকে- সীমিত ওভারের এই 
ক্রিকেট প্রসঙ্গে আপনার মতামত কি ? 

নীল হার্ডে ক্রিকেটর দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিচার করলে আমার আত সীমিত ওভারের 
ক্রিকেটার বিরুদ্ধেই যাবে তবে জলপ্রিয্তা এবং 
আর্থক গুরুহের কথা, ভাবলে এই ধরণের 
খেলাকে মেনে নিতেই হবে! 

খেলার কাগজ অঙস্গাধারণ ক্রিল্ডার হিসাবে 
আপনার তুলনা ছিলনা, ইডেনে আমরা তার 
নিদর্শনও দেখেছি । আপনার প্রিষ্পস কভার 
অঞ্চলে ফিক্ডিং করার ক্ষেত্রে কোন অস্ট্রেলিয়।ন 
ফিল্ডারকে আপনার পছন্দ £ 


» শীল হার্ভে গল শিহান। 


খেলার কাগজ ভারতীয় ক্রিকেটের 


উন্নতির জন্য আপনার কোন পরামশ আছে 2 

নীল হার্ভে প্ররুত ফাস্ট বোলার ছাড়া 
পৃথিবীর শক্তিশালী দেশের সঙ্গে লড়াই করা 
অসম্ভব । কপিলদবের বোলিং আমি দোখনি 
তবে শুনেছি ঘুবই ভাল বোলার । ভারতের উচিৎ 
ফাস্ট উইকেট তৈরীর দিকে মন দেওয়া যাতে 
অবিলম্বে কপিলদেবের সঙ্গী হিসাবে তরুণ 
বোলার তৈরী হতে পারে। ভালো উইকেট না 
হলে ভ্ট্রোক প্রেয়ার তৈরী হবে কি করে? 
সুতরাং সামগ্রিকভাবে ক্রিকেটের উন্নতির জন্য 
আগে উইকেটের উন্নতি ঘটাতে হবে। 

খেলার কাগজ আপনার দেখা সের! 
উইকেটকীপার কে ? 

নীল হার্ভে ডন ট্/ালন, অসাধারণ কীপিং 
কর। ছড়া সর্বদা দলের প্রয়োজনে বৃদ্ধিদীগ্ত 
পগরামশ তাঁর কাছ থেকে নেওয়া যেত। 

খেলার কাগজ আপনি সাধারণত তিন 
নছরে ব্যাট করতেন সুতর।ং ফ্রাস্ট বোলার বা 
মিডিয়াম পেসারদের আক্রমণের বিরুদ্ধে দাড়া" 
তেই হয়েছে_ এই গেস বোজারদের মধ্যে কার 
সম্পকে আপনার শ্রদ্ধা সবচেয়ে বেশী ? 

নীল হার্ভে আলেক বেডসার। 

খেলার কাগজ আমাদের দেশে একটা 
জনপ্রিয় তক আছে বেদী ও মানকাদের শ্রেষ্ঠত্ব 
নিয়। আপনি দুজনকেই দেখেছেন, বাঁহাতি 
স্পিনার হিসাবে কাকে আপনার শ্রেষ্ঠতর মনে 
হয় ? 


নীল হার্ভে বিষেন বেদী। 

খেলার কাজ দীঘদিন নির্বাচ্চ হিসাবে 
ক্কাজজ করেছেন। এই মৃহর্তের এ্রকটা বিশ্ব 
একাদশ তৈরী করবেন ? 


নীল হার্ভে কঠিন প্রশ্ন, ভবৃও__ গাভাস- 
কার, বস্কই, রিচাড'স, প্রেগ চ্যাপেল, মিয়াদাদ 
রিচাড' হ্যাডলী, মাশ, গারনার, জিলি, ক্রফ.উ ও 
দোশী। 

খেলার কাগজ শেষ প্রশ্নাইি হন্ততো আপ- 
আবার দুঃখিত করবে কিন্তু উপাস্ নেই ভার 
কারণ এই প্রশ্ন আমাদেরকেও দুঃক্িত করেছে 
দীর্ঘ দিন । অঙ্ট্রলিয্ার অধিনাপকত্ব থেকে 
আপানি বঞ্চিত হলেন কেন ? 


নীল হার্ডে আহি দুঃবিত। এ প্রশ্নের 
উত্তর আমি সত্যিই জানিনা । ১৯০৭ সালে 
উংল্যাশ্ড সহফার অধিনায়ক ছিলেন আয়ান জনসন 
যিনি আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু । তিনি রিপোর্ট 
কি লিছেছিলেন জানি না-হয়তো আয়াল 
ক্রেগের জ্বপক্ষেই মত প্রকাশ করেছিজেন । অথচ 
ক্রেগ অধিনায়কও ব্যাটসম্যান হিসাবে সম্পূ্প 
বার্থ হয়েছিলেন । এ রহস্য আমি উন্মোচন 
করতে পারি নি। আমিও আপনার মত একই 
জায়গায় দাড়িয়ে আছি। 


বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিংক ক্রিকেট প্রেমী 
দর্শকমনে যে নামটি আনন্দ ও উভক্রনার সুচ্টি 


করত- তার নাম জি এল জেসপ । তখনকাৰ 
দিনে জেসপ্‌ ছিলেন সকলের প্রাণে 

বিজ্ঞ আকার, বিশাল বক্ষ, চওড়া কাঁধ 
এবং কঠিনতম প্রতিজ্ঞা নিছে দশকদের 
রেশমী টুপিগুলোর মাঝখান থেকে হানকা 
নীল রঙের টুপি পরিহিত জেট মানুষটি 
যখন বেরিয়ে আসতেন তখন ॥ দক, 
উঠে দাঁড়িয়ে করতালি ধ্বনিত আঅডলনি 
করতেন তাদের সত্যিকারের মনের মানুষটিবে । 


জেসপ, কিন্তু ধীরগতির যুগের মানুষ 
ছিলেন । ভুবৃগ্ড তার ব্যাটিং প্রতিভ। ছিল 
অলৌকিক উপাখ্যানের মতো । দছ্ুততবেগে 
উইকেটে এসে গা নিগ্নে মাঠের, চারদিংৎ 
একবার দ্রচ্ত দৃষ্টিনিক্ষেপ করে উইকেটে 
দাঁড়াতেন, যেন পাথরের মৃতি। মাঠের সব্ঞর 
তখন রুদ্ধশ্বাস নীরবতা । 


তাঁর ব্যাটিংয়ের সময় বিপক্ষ অধিনায়ক 
হাত নাড়িয়ে তার ফিল্ডারঙ্গের বাউগানা 
সীমানার কাছে পাঠিয়ে দিতেন, ফিজ্ডাররা 
অধিনায়কের নিদেশে পিছু হঠংতন। তাঁর 
রানের সঙ্গে পালা দিয়ে ছড়ির কাটা পযন্ত 
ঘুরতে পারেনি । ব্যাট হাতে মাতে নামংলই 
ঘন্টায় ৮০র ঘরে রানের কাটা থরথরু করে 
কাপত। বিপক্ষ ফিল্ডাররা নিশ্চয়ই মলে 
মনে ভাবতেন, দুর হ্থাই, বাউনুরীতা বড্ড 
কাছে), 

প্রথম শ্রেণীর খেলায় ঠজলপ তাঁর জীবনে 
দুবার ১৫ মিনিটে ৫০ র্লান করেছেন । চুততম 
৯৫০ র্যনের পেকডটি তারই গড়া । ১৯০৭ 
সালে জেন্টলম্যান অব সাউথের পক্ষে তিনি 
৬৩ মিনিটে ১৯১ রান করেন । একধন্টা বা 
তারও কম সময়ে তিনি মোট ৯১৯বার শতরান 
করেছেন ॥। তিনি কোন পরিস্হিতিতেই তাঁর 
খেলার চনিন্র বদলান নি। কারপ তাঁর 
২১ বছরের ক্রীড়াজীবনের সবসময়ই তিনি 
গড়ে ঘন্টায় ৮০ ল্লান করেছন, যা যেকোন 
ক্রিকেটারের কাছে কল্পনাতীত বাপাত্ত। সব 
চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল, তার এই দীঘ 
ক্রিকেটজীবনে তিনি একবার ভিন্ন কখনো 
তিন ঘন্টার বেশী উইকেটে ছিলেন না। কিন্ত 
মনে রাখতে হবে এ সময়ের মধ্যেও তিনি 
পাঁচটি ডবল সেঞ্চরী করেছেন এবং মান্র ১৪টি 
ক্ষেন্রে তিনি দু ঘন্টা বা তার সামান্য বেশী কিছু 
সময় উইকেটে ছিলেন ॥। তাঁর সব'মোই 
সেঞ্চরীর সংখ্যা? --৫৩টি। 


রতন ভট্টাচার্য 


সল্ট লেকের ফুউবজ ক্যাম্প ঘিরে হৈতৈ 
এখন এতই তুলে ঘে "ছোটখাটো মজার ব্যাপার 
কারো চোখেই পড়ার কথা নয় ! কাম্পের প্রথয 
থেকেই বেশ কিছু অভিভাকক দেখা হ্েছে। দ্র- 
একজনের হাবভাব ভো রাভিষণ্ শুক্ুলন্ভীর এবং 
তত্তোধিক হাস্যকর 1! কেনে প্রেতার যাতে 
বাইরের কারো সঙ্গে খা না বজে জেল্রুনায জদ্ু- 
লোকের চোখে যেন ঘুষ নেই । আখি বড় 
ক্রাবের কর্মকতাব্রা, বিশেষ করে এক ক্লাবের 
প্রিক্র.টিং অফিসাররা অনায়াসে করসে নিজেদের 
কাজ দেখিয়ে দেলেন এবং মংগল্রঝরের সেই 
অভিশপ্ত রান্ত্রে স্থানীয় ফুট বারুদ সঙঙ্গে 
দুজন ভিনরাজোন্ি ফুটবলারকেও বঙ্গলাদাঝ করে 
নিয়ে গেলেন । হজ্জার বাপার হচ্ছে এই যে, 
উপর্রোন্ত যাঝ্বার্রি কর্মকতার মূ চেক এক্ষনও 
আগের মতোই সভার, যেন কত দায়িত্ব ভার 
কাধে। এই ভদ্রত্োকই একদা গ্রটনায বাংভ্রা 
দলের কর্মকত। হিসেবে সম্ভীর সুখে [ব্রিক সার 
অধেক ভাড়া শ্যা খাপার হাতে বক্িকে। করিয়ে, 
ছিলেন, কারণ যা খেকে ফোটেজে শষ 
ফিরুছিল এক নেপালী বন্ধুর সঙ্গষে-_-যে ম্ষেত্রো- 
মাড় নয়। শ্যাম অবেক তাড়া করত দিয়েছিল । 
এবং তিনি ফেরৎ নিয়েছিজেন__ষখ্োচিত 


পান্ভীৰ সহকারে ॥ 
মল দ্বত্ত 


পি কে ব্যানাজি এবং অক্ুন ছে ভারতা য় 
ফুটবল দলের ক্যাম্পে ব্যস্ত । ভারতের আর 
এক প্রথথণাত কোচ অমল দণন্েক এ আই এফ এফ 
প্রয়োজনীন্প মনে করেন নি। স্তরাং এটাই 
স্বাভাবিফ হত যে কলকাতার তিন প্রধানই 
অমল দত্তকে চাইছে ॥। কিন্ত তিন ক্রাবই ন।কি 
তিনটি বিভিন্ন কারণে অমল দত্তর সংসর্গ এড়িয়ে 
চলতে চান। কারণ বোধহয় একট।ই--অমল 
দত্ত কারো হাতের পৃতুল হগ্জে থাকবেন না। 


বিদেশের সমর 
বিদেশ বসুর গত এক বছর সতাই জটিল 


এবং ঘটনাঝহল। সু এবং ছুঃখের এত ঘটনা 
সারা জীবনে অনেকের ক্ষেত্র ঘটে কিনা সন্দেহ । 
প্রথমে বিদেশের বিজ্ের ফুল ফুটল। আমরা 
কবিজ ড.বিয়ে খেলাম । যতীন চত্রবতী” এক- 
জনের অটোগ্রাফ খাতায় লিখলেন “লং লিভ 
মোহনবাগান আরো কতো কী। কিন্ত 
শারপর ফুটবল শ্রশুমেই ঘটল অঘটন । দিলীপ 
পালিতের সংগে বিসদ্শ ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার 
দিন ইডেনে শোচনীয় ছুছটনা ঘটল। এবং 
বিদেশকে আই এফ এ এক বছরের জন্য সাস- 
পেশ করল ॥। বিধ্বস্ত অন্তপ্ত বিদেশ অবশ্য 
সেই দুঃসময়ে ফ্ুটবল্রারদের পাশে পেয়েছিল । 
পেয়েছিল শৈজেন' আলাকেও | ম্রোহন বাগান 
ক্রাবও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ায় বিদেশ দারুণ 
ভেঙে পড়েছিল! শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিদেশে 
মাত্র তিনটি ম্যাচের জনা সাসপেগড করা হয়। 
রোভাসের তিনটি ম্যাচেই ।বকল্প উইঙ্গার উলাগা 
দারুণ খেলল । [বিদেশ ত্ররেঙ্ পড়ল। রোভাসে 
একদিনও খেলা হলনা । ডূরাণ্ডেও গণ্ডগোল 
ছিল। তবু ফাইনালে একটি অসাধারণ গোল 
করে শেষ হাদি বিদেশই হাসল । সন্তোষ ট্রফি, 
তেও গোল গেল এবং সন্তোষ ট্রফি চলার সমমই 


-খেলিসনা ।» 


পেল সেই শুভ সংবাদ-_- মিসেস বিদেশ বসু 
একটি পুন্রসন্ত/ঃনের জন্ম দিয়েছেন ॥ সুখী বিদেশ 
বসুর আর একটি স্বপ্ন ছিল--একাশিতে 
মোহনবাগানের অধিনায়কত্ব । সেই স্বপ্ন ভেঙে 


চুরমার । আপনারাই বল.নঃ পত এক বছরে 
বিদেশের সময় কেমন গেল ? কেমন 
যাচ্ছে 2 


অপারেশন-_ন্ি এ বি স্টাইঙগ 


নির্বাচকরা আসেন ॥ নিবাচকরা বদলান । 
কিন্ত বাংলা তথা প্বঞ্চলের ক।য়দাকানূন এই- 
বুকম থেকে যায় ॥ আনে আছে, কীত্ত।বে রাজা 
মুখজিকে সরানো হয়েছিল ? উলআশতে 
ওড়িশার বিরুদ্ধে প্লাজা বাংলার পক্ষে সবোচ্চ 
8০ রান করে কোনরকমে ম্যাচ জ্িতিয়েছিল । 
খেলার পর এক নিবাচক ব্রাজাকে বলেন, 
“তোর তে। পায়ে লেগেছে, পরের মঠাচটা তাই 
ব্াজা বলে, “চোট থাকলে কী- 
করে খেললাম £? আমি পরের ম্যাচে ঘেলতে 
পারব।” [নর্বাচক ভদ্রলোক বলেন, “না নাঃ 
পারবিনা 1” সেই ম্যাচে রাজাকে বিশ্রা 
দেওয়া হুন্প। এমন বিশ্রাম যে পরে বোঝা 
গেল, এটিই ছিল রাজার জীবনের শেষ রজি 
ম্যাচ । ঞএর্রিয়ান ক্লাবের এক কমকতার কোগে 
পড়ে ব্রাজাকে বাংলার অধিনায়কত্ব খোয়াতে 
হল। বাংলা দলে রাখা হজ বটে, কিন্ত আসাম 


মাচের সময় রাজুকে বিশ্রাম ছেওয়। হল-__ 


মাথায় চোট থাকায় । পরে উত্তর প্রদেশের 


বিরুদ্ধে রাজুকে ডাকা হয় ॥ কিন্তু প্বাঞ্চজ দল 
থেকে বাডুকে একেবারেই বাদ দিয়ে দেওয়া 
হল । তার ফল দলীপ ট্রফি ফাইনালে গাওয়া 


গেছে । এবং এই আশঙ্কা বোধহয় অমূলক নগ্তর 
যে, সামনের বার প্রথম থেকেই বাংলা দল 


থেকে রাজুকে বাদ দিয়ে দেওয়া হরে । সেই 
ট্র)াডশন সমানে চলেছে, চলবে। 


শুই 1৬1 ৮1125) 


খেলাটিকে ঘিরে আমাদের প্রত্যাশা থাকা 
অসঙ্গত [ছল না কারণ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী 
উত্তরাঞ্চলকে পরাজিত করার পর ফাইনালে বত- 
মন পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি 
পূর্বাঞ্চলের নেই একথা আমরা কল্পনা করিনি । 
একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলা দরকার এমন 
সাদামাটা দলীপ ট্রফি ফাইনাল হ্ষমরণকালের 
মধ্যে ঘটেনি । র্লণধীর সিং এবং বরুণ বরণের 
বোলিং ছাড়া প্বাঞ্চলের পক্ষে উল্লেখনীয় কিছু 
নেই। করণ দুবে এবং অনিল ভরত্বাজ রান 
করেছেন বটে কিন্তু অতিরিত্তঃ আত্মরক্ষার 
প্রবণতা প্রকাশ করে সাধারণ ঝোলিংকে অনা" 
ধারণ করে তুলেছেন । 


| 
| 
হু 
ক] 


চু 


উসে জিতে পম্চিযা)হুলের তুধিনয়ক আশোক 
আনকাদ যখন ব্য করার সিছ।স্ত নিলেন 
জন উপাস্ত্ত দুশ্বকর। (সংখ্যায় এত কম যে 
উল্শ্রিখ না কর।ই জা । কারণ কি? প্রচারের 
শরভাব ?) ভাবতেও পারেননি, পরবতী দু 
ঘন্টায় তারা কি দেখবেন। বছদিন পরে 
যখাখই উদু দরের মিডিয়াম পেস বোলিং 
দেখলাম । রূনধীর দিং এর সুইংয়ে বিভ্রান্ত 
পশ্চমাঞ্চলের ব্যাটসম্যানরা প্রতি ওভারেই 
উপস্থিত সকলকে শিহরিত করেছেন। প্রথয 
দু ঘন্টায় গোটা চারেক ক্যাচ ফেলেছেন প্বা- 
কলের ফিল্ডসম্যানরা । রণধীরের সঙ্গী বক্ুণ 
বর্মণ শুরুতে ভালো বল না করলেও কিছুক্ষণের 
নিজেকে ফিরে পেয়ে উপযুজ্ভা.বে 


খেলার কাগজ ৩০ 


মধ্য 


স্টি 


গাইকোযাড় 


সহযোগিতা করতে থাকেন তবে ভালো বল 
ফেলে বরুণ ব্যাটসম্যানদের উপর মানসিক 


চাপ রাহার কাজে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাতে 
পারেন নি। দলের ১৫ বানের মাথায় রণধীরের 
সুইংয়ে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়ে অভিজ্ত সংস্যান 
গায়কোয়াড় বোছড হয়ে যান । গোর্লাম গারকার 
বার বার পরাজিত হয়ে, ক্যাচ দিয়ে অব্যাহতি 
পেয়ে অবশেষে দলের ৪১ রানের মাথায় 
ব্রণধীরের একটা অসাধারণ আউট সুইংয়ে 
পরাস্ত হয়ে বলটিকে প্রথম সিলিপে মলয়ের হাতে 
সমর্পণ করে প্যাভেলিয়নে যেতে বাধ্য হন। 
পরপর অতুল মেহতা, অশোক মানকাদ ও 
মিলিন্দ গুঞ্জালের তিনটি উইকেট পেল বরুণ 
বমণ। এর মধ্যে অশোক মানকাদকে আউট 
করার ক্ষেত্রে বরুণ বমণের তাকক্ষণিক 
চিন্তার প্রশংস। করতেই হবে । ভ্ততগতির একট। 
বাউন্সর মানকাদের শরীরের দিকে আসার 
ফলে বাধা হয়ে মানকাদকে কাচ তুলতে হস্ত । 
৪৭ রানে ৫টি উইকেটের পতনের পর পশ্চিঙা, 
ফলের অবস্থা সামল্লে নেন রাজু ভালেকার, 
রমেশ বোরদে, নারায়ণ সাথাম ও জুলফিকার 
পাকার ॥। এর সঙলে পূর্বাঞ্চলের ক্যাচ ফেল।র 
নৈপৃণ্য তো ছিলই । পূর্বাঞ্চলের স্পিনাররা 
আটে।সাটো বোলিং এর বদলে উদারুভ।বে বল 
করে এবং ফিল্ডারঙ্গের যথেস্ট উৎসাহ প্রক।শ 
করা থেকে বিরত থাকার জনা পশ্চিমাঞ্চলের 
কাজটা সহজ হয়েছিল। 


পাশ্চমাঞ্চলের বোলিং শন্তিকে বার বার দেখার 
সুযোগ হয়েছিল মাসখানেক আগে সি এ বিতর 
স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসবের সময় । দলে ধীরাজ 
পারুসানা ছিলেন না। তবে বোলাররা স্থির 
জন্ষ্যে বল ফেলেছেন এবং ফিল্ভাররা লাইক 


ফাঁকি দেননি । তবে পূর্বাঞ্চলের ব্যাটিং এর 
চরিগ্তই ম্যাচটি পল্চিমাঞ্চলকে উপহার 
দিয়েছে! সাধারণ বোলারকে সঙ্গীহ কলার 


একটা সীমা আছে সেটা বোধহয় প্বঞ্চলের 
ব্যাটসম্যানরা তুলে গিয়েছিলেন । অধিনায়ক 
উদয়ভানু পরাস্ত ১৬৮ ' মিনিট ব্যাট কতে মান 
বারো বান কার বোজ্ড হন। কোন যুজ্িতে 
তিনি এই ক্রিকেট খেললেন তা বোঝা গেল না। 
বোলার রণধীর ও বরুণ প্রাণপণে বল্প করে যে 
স্যোগ পৃবাঞ্চলের সামনে এনে দিয়েছিংলন 
ব/াটসম্যানরা তালের অসামানা প্রতিভা আন্ম- 
সমপণ করে পরাজিত হয়। 


অশোক মানকাদের পশ্চিযাঞ্চজকে অত্তি- 
নন্দন, প্রতিকূল পরীাস্থতিতেও লড়াইঞএর মান- 
সিকতাকে কাজে লাগিয়ে য্যাচটিকে শেষ পর্য্য্ত 


বরুণ 


অলক চট্টোপাধ্যায় 


নিজেদের আওতাস্ম এনে ফেলার জনা। 
পশ্চিমাঞ্চল ও গ্বাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংসের 
উল্লেখের বিশেষ প্রয়োজন নেই- লায়কোয়াড় 
ও মানকাদের শতরান ছাড়া । 


পূর্বাঞ্চলের দল নির্বাচন সম্পকে ছোট একটা 
কথা এসে যাচ্ছে _ ম্যাচের গুরুত্ব বিচার করে 
মিডল অর্ডারে হরি পিদোয়ানী বা রাজু মুখাজির 
মত অভিজ্ততা কোন খেলোপ্লাড়কে রাখা কি 
উচিৎ ছিলনা £ তুলনামূলকতাবে দুর্বল এই 
পশ্চিমাঞ্চল দলকে হারিয়ে দলীপ ট্রফি জম্মের 
দুষোগ কি বার বার আসবে? দলীপ ট্রফি 
ফাইনালে স্কোর বোর্ড চালানোর ব্যাপারটিকে 
আর একটু গুরুত্ব (অভ্তাপা রাজু ভালেকার 1) 
দেওয়া বোধহয় উচিৎ ছিল __ দ্বিতীয় ইনিংসে 


অশোক মানকাদের আচরণ কি [স এ বিবো 
শিক্ষিত করবে 2 

স্কোর £ পশ্চিমাঞ্চল £--১ম ইনিংস--৩১৫ 
€(পেনাজ্টি ২৮ রান সহ), (রাজু ভ।লেকার ৯৯, 
জুলফিকার পারকায ৪৩, বরুণ বর্ষণ ৮৮ রানে 
৬ উইকেট, রণধীর ৬২ রানে ২ উইকেট, 
পরমজিৎ ৫০ রানে ২ উইকেট ও দ্বিতীয় ইনিংস 
৪ উইকেটে ৩৪৯ (পাইকোয়াড় ১৪৭, অশে। ক 
মানকাদ ১০০ নট আউট)। 

প্বাঞ্চল ৪ ৯ম ইনিংস__-২১৪, (দুষে ৮৮, 
ভন্মদ্বাজ ৬৪, মাথায় ৫২ রানে ৫ এবং সান্দু 
৬৩ ঝানে 8) দ্বিতীয় ইনিংস--৯৮৮। ৬ উঃ । 


সল্ট লেকের ক্যাম্পে যা দেখলাম রতন ভট্টাচা 


বাংলার ফুটবলাররা ন্জবদ্ধভাবে কামপ 
ত্যাগ করাতে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাদের নিক্পে 
বিরাপ সমালোচনা করা হয়েছে আপাত 
দৃষ্টিতে এতগুলো ফুটবলারদের কাম্প হ্রোড় 
চলে আসা এককথায। নিন্দন*স্স। কিন্তু হঠাৎ 
তারা ক]াম্প ছাড়ার সিদ্ধান্ত কেল লিল, সই 
প্রন্নেরই উত্তর ঘজ-ত হাজির হয়েছিলাম সঙ্ 


লেকের কোচিং ক্যাচ । 
লক্ষঃ করলাম কেষন ষেন একটা খমথতে 


ভাব | খেলোয়াড়ের উদ্দেশাব্রিহীন ভাবে 
ছোটাছুটি করে নিজদের পা থামিয়ে লিজ্ছেল ॥ 
ও দর মধ্যেও একছ। ছাড়। ছাড়া শাৰ শ্রক্ষা করা 
গেল । প্রথমদিকে তে প্রচুর দর্শক আসতেন 
খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে ॥ কিন্ত এখন 
মাঠে দর্শক যুবহছ কম! তাই কোচ-পিকে-কে 
আর ঠেঁচিগ্রে দশকদের অনুরোধ করতে হচ্ছ 
না. “ওরে তোর। স্বরে যা, খেজোস্াতৈর ডিসহাব 
করিস না।' তিনজন অফ্রিসিরাল কোচের 
মধো হাকিমকে দেখা গেলনা । পরে শুনলাম 
উনি হায়দ্রাবাদে গ্রেছেন কয়েকদিন ছুটি কাটাতে । 
দুই টেকনিক্যাল ভিরেউর কিছু, এবং বাসদাকেও 
দেখলাম কোচিংয়ের ব্যাপারে বখেজ্ট সাহায্য 


করছেন। 
মাঠে যে অক্পসংঘাক ক্রীড়ামোদী৷ উপান্থত 


হংয়ছেন, তাদের মধ্যেও শ্িশ্র প্রতিক্রিয়া দেখ" 
লাম। অনেকে বঞছেন যে বাংলার খেলোয়াড়রা 
কাাম্প ছেড়ে অন্যায় করেছেন ॥। আবার বলছেন 
যে বড় ক্লাবের অফিজিয়ালদের প্ররোচনায় গুরা 
ক্যাম্প ছেড়েছে । তবে ওদের কথায় ক্যাম্পের 
আকর্ষণ নাকি ষোলে। আন।ই নষ্ট হয়ে গেছে । 

যারা প্রাকটিশ করছেন তাদেরকে চার তাগে 
ভাগ করে প্র্যাকটিশ করানো হচ্ছে । প্রাকডিশ 
করাচ্ছেন পি কে বাসা, অরুল ঘোষ ও কিউ. । 
তবে দর্শকদের শতকরা পচান্তর স্তাগহ পিকের 
ট্রেনিং দেখছেন। পি কে তার স্বভাবদিদ্ধ 
ভাঙ্গমায় কেউ ভুল করলে যেমন কহেন আবার 
প্রয়োজনে তাদের খেলার তারিফও করছেন । 
সাইডলাইনের ধারে আঙত এক লো য়াড়কে 
জিজ্ঞাসা করলাম॥ “বাংলার ছেজোড়া রা শ্রিবর 
ছাড়ায় আপনার প্রতিক্রিয়া কী?” 

খেলোয়াতটি মোটামুডিই বল্লেন, 'বাংলাজ 
ট্রাালে যারা ডাক পেয্ছেছিলেন তাদের বেশীর 
ভাগই যথেষ্ট কুশলী খ্েজোর়াত় । তাছাড়া 
বিদেশী চীমের [বরুদ্ধে খেম্রতে গেলে যে পরিমাণ 
ফ্ষিলের প্রয়োজন, তা বাংলার ঘেলাজাডদের 
জহজাত। সুতরাং ওরা ক্যাম্প ছাড়াতে খুবই 
ক্ষতি হয়েছে । তবে একথা স্বীকার কন্পতি কোন 
লঙা নেই যে বাকী খারা ক্যাম্পে আছেন তাদের 
শরত্তি বাংলার খেলোয়াড়দের চেয়ে বেশী থাকলেও 
কিলে' ওরা বাংলার ছেলেদের কাছাকাছিও 


আসতে পারবে না। আর শ্তধুমান্ত পাওয়ার 
নির্ভর ফুটবল খেলে খুব একটা ভাল ফল করা 
মুস্কিল ৷”, কিটু.কে সেদিনের বাংলার খেলে” 
ঝ্াড়দের ক্যান্প ছাড়ার ঘটনা জিজ্তেস করতে ই 
বললেন, "ওরা ক্যাম্প ছেড়েছে নিজেদের স্থাথ 
এবং কলকাতার বড় ক্লাবের প্ররোচনায় । আমি 
হলফ করে বলতে পারি যে আজ যদি জ্যোতিষ 
গুহর মত কর্মকর্তা বড় দলও লোতে থাকতেন। 
শবে এ ঘটনা কিছুতেই ঘটত না। আমিও 
একদিন বাংলার খেলোয়াড় ছিলাম, তাই এ লজ্জা 
আমারও । কিন্ত অফিসিয়ালরা শুধুমান্র খেলো” 
জাড়দের ওপর সব দোষ চাপিয়ে নিজেরা 
নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না । 
বাংলার খেলোয়াড়রা ভারতীয় দলে না থাকলে 
ভারতীয় দল হয়ত চতুর্ধ স্থানের জারগায় অগ্টম 
স্থান ণাবে, কিন্তু আগামী জাতীয় ফুটবলের 
আসরে এইসব ফুটবলারদের প্রতিনিধিত্ব না 
হাকলে বাংলার ষে কী দশা হবে সেকথা ভেবে 
শঙ্কিত হচ্ছি। তাই আমার বাজিগত ধারণা, 
এইপমস্ত ক]ম্পত্যাগী খেলোয়াড়ের ভারতের 


চাইতে বাংল।রই বেশী ক্ষতি করলেন ।”* 
স্লেদিন প্র্যাকটিশের পর পি কে-কে খুব 


ক্লান্ত এবং মনমব্া দেখাচ্ছিল । সাইডলাইনের 
ধারে আসতেই অত্ুযুৎথসাহী কয়েকজন দর্শক 
ও"কে ঘিরে ধুর অটোগ্রাফ খাতা এগিয়ে দিলেন | 
পিকে বললেন, *গুরে আমার মন মেজাজ ভাল 
নেই, আমাকে আজ এভাবে বিরন্ত করিস, না। 
পরিস্থিতির সঙ্গে একটু ধাতম্থ হতে দে, তারপর 
আমি নিজে থেকেই তোদের ডেকে অটোগ্রাফ 


দেব।”” তিনি মাঠে উপস্থিত দশকদের উদ্দেশ 


বললেন, «আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, 
আপনারা রোজ মাঠে এসে এই সমস্ত অনভিজ 
খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করুন|” অনেকেই 
'স্দিন প্রশ্ন রাখলেন; ওংদগরকে কি আর কিছুতেই 


ফিরিয়ে আনা যায় ন2 দি কে বললেন, 'সে 
ক্রমতা আমার নেই। ওদের ফেরানো বানা 


ফেরানোর দ্ায়ত্র ফেডারেশনের ॥? 
প্র্যাকটিশের পর মাঠে সামান্য বিশ্রামের 


ফাঁকে দুই একজন গোয়া, পাঞ্জাব এবং আন্ধার 
খেলোয়াড়কে আলাদাভাবে তাদের প্রতিক্রিয়ার 
কথা জানতে চাইলাম । প্রতে)ংকে আলাদা হলেও 
মোটামুটি একই উত্তর দিলেন | বললেন, 
“আমরা খুব খুশী হয়েছি ।” কারণটা অবশ্য 
তারা খুলে বলেন নি। তবে তাদের প্রাক- 
টিশের চিলেচালা ভাব দেখে কারোরই বুঝে 
নিতে অসুবিধে হবেনা যে গোলে সূরজিৎ সিং, 
ঝলমন বা মুসা প্রভৃতিদের আর দিলীপ-ভাস্কর- 
দের টেক্কা দিতে হবেনা । ব্যাকে নিকোলাস- 
পারমারদের ও সুত্রত-মনোরঞজনদের সাথে পাল্লা 
দেবার প্রয়োজন নেই! হাফে হেমা রাও, রবি 
ভূষণ ও পারমিন্দারকেও আর লড়তে হবে না 
গোতম, প্রসূন ও প্রশান্তর সাথে । ফরোয়।ডে 
মানস, বিদেশের গতির ঝাপটা বা আকবরের 
দুরস্ত শ্রাটিংয়ের সঙ্গে শেখর-ম্জাফফর- 
কাম্মীরাদের আর যুদ্র করার দরকার হবে না। 
সৃতরাং এইদব খেলোয়াড়দের টীমে ঢোকার জনা 
অসম প্রতিদন্বতার মুখোমুখি হয়ে নিদ্রাহীন 
কালক্ষেপণ করতে হবে না। 

সামান্য বিশ্রামের পঞ্প খেলোয়।ডুবহনকারী 
লরীটি যান্তা করল “করুনাময়ী' ফ্রাটের দিকে 
পিছনের জীপে আমিও চললাম পিকে বাসা 
এবং ফেড়ারেশনের এক কমার সঙ্গে এ ফ্লাট 
অভিমুখেই। পিকে জানলেন মারা ক্যাম্পে 
আছেন তাদের জন্য পি কের বাড়ী থেকে কয়েক 
হাঁড়ি মিচ্টিও এসেছে ! জীপে যেতে যেতেই 
পিকে কে প্রশ্ন করলাম সেদিনের ঘটনা 
সম্ঘদ্ধে। তিনি কিছুটা বিষন্নভাবেই বললেন, 
“ঘটনাটা অত্যন্ত দুঃখজনক |”? 

কিন্ত শুধুমাত্র পিকের এই কথাটা শোনার 
জনাই যে আমি এখানে আসিনি তা বুঝতে ওর 
কোন অস্বিধাই হলো না। [তিনি বললেন, 
*'যার। গেছে তাদের সকলের জন্য আমার দুঃখ 
নেই ঠিকই, তবে সমরের চলে যাওয়া? 
আমাকে খুবই ব/খত করেছে । ও অতঃস্ত 
গরীব ঘরের ছেলে । চর বহর আগে আমি 
শুকে ইস্টার্ণ রেলে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিস্পে- 
ছিলাম । আজ ও আমাকে যোগ্য জবাবছ 
দিয়ছে। আমার অনেক অনুরোধ সণ্ডেও ও 
যখন চলে গেল, তখন আরু চোখের জল ধরে 
রাখতে পারি নি ।” 

ইতিমধো লরীর পিছনের জীপ গাড়ীটাও 
এসে হাজির হংয়ছে যথাস্থানে । সৃতরাং গাড়ী, 
থকে নেমে পড়লাম। দেখলাম ফেডারেশনের 
আফ্জোজনের কোন জ্রটি নেই । খেলোয়াড় 
সকলেহ হাককা খাবার খেয়ে স্নানের ঘরের 
দিকে পা বাড়াল। পিকে বসলেন সামনের - 
একটি লনে। মুখোমুখি বসেই প্রশ্ন ছুড়ল।ম 


টি খলার কাগজ৩২ 


'বাথা কেন? 


গুদও্ কাপত)াগের সাহিক কারণ তো আপিন 
বলবেন না । পিকে বণলেন, “প্রথমত ওদের 
অনেকেই প্র্যাকচিশে বাইলের 
কাছে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, যা থেকে ওরা 
ভয় পেতে শুরু করে । তার ওপর অ.নক 
কতাবধত্তদের প্ররো5চনাতো আছেই । 
আমার ধারণা ওদের মধ্যে ৬-৮ জন ছ।ড়া 
বাকীহদর দলের কজে জাগত না|” 

প্রখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাহলে য:দের 
কাজে লাগবে না, তাংদরকে শুধু শুধু ক্যাম্পে 
এতে অথেরও যথেষ্ট অপচয় 


খেলে।খাড়দের 


তবে 


হয়েছে । আন ক্যাম্পর বাতিল হৈলোয়াড়রা 
যাদ বস্তু ক্লাবদের থেকে কিছু সুবিধ! আদায় 
করে নিতে পাবেন তাতে আগ!ভর কী আছে £ 
ঞত প্রলোভন সত্বেও বিশ্বজিৎ যে ক্যাম্পে 
খেকেছে তার জন্য অভিনন্দন তাব্র জঅবশ/হ 
শ্রাপা। কিন্তু আবার শে!না গেল যেওনাকি 
কাদতে কাদতে বেরিয়ে যাচ্ছল কিন্তু অক্রপণ 
ঘোষ ওকে প্রায় জোর করেই ধরে এনেছেন। 
ক/।স্পতযাগী খেলোয়।ড়েরা ষে গালাগালি করে- 


ছেন সে ব্যপারে পিকে বললেন, “আমি কিছুই 


শুনিনি, তবে অরুপ আমাকে বলছে যে ওরা 
নাকি বাইরে গালাগালি দিয়েছে 1” অরুণ ঘোষ 
এ ব্যাপারে মুখ খুললেন না। আমরা চাই যারা 
চ্ষদিরামকে অপমান করেছে তাদের শাস্তি 
হোক । সুতরাং দেশের স্বার্থে তাদের নাম 
প্রকাশ করা হোক । কিন্ত ক্যাম্পের এক কেয়ার 
টেকার জানিয়েছেন যে, যারা গালাগালি দিয়েছে 
তারা বাইরের লোক । তবে জ্মুদিরামকে নিয়ে 
কোন গালাগালির কথা তিনি শোনেন নি । স্থানীয় 
লোকজনও সেদিন রাল্রের খেলোয়াড়দের ক্যম্প 
ত্যাগের ব্যাপারটা কিছুই জানতেন না। সেদিন 
যা ঘটেছে অত্যন্ত শান্তিপর্ণভাবেই ঘটেছে । 

এই লেখা সকলের হাতে পৌছবার আগে 
বা পরে অনেক কিছুই ঘটতে পারে । সেদিকে 
লক্ষ) রেখেই লেখা শেষ করছি । 


আবোল তাবোন 


আপনারা কতোজন কতোখানি অবহিত 
আছেন জানিনা, তবে কলকাতা ময়দানে অতি 
সম্প্রতি একটি 'দেশপ্রেমিক ক্লাব, স্থাপিত হয়েছে। 
এই ক্লাবের বিশেষত্ব হল এই যে এতে যেকোনো 
মতের, যেকোন ফাবের, যেকোন পেশার লোক 
যোগ দিতে পারেন। একটা দেশপ্রেমিক বোডা 
লেখার দোকানে সাইন বোড' লিখতে দেওয়া 
হয়েছে, কিন্ত দেলপ্রেমিক দোকান-মালিক পুরো 
টাকা আ্যাডভান্স চাওয়াম্ম ডেলিভারী নেওয়া 
হয়নি, কাল-্পরশ্ড এসে যাবে । বিশেষত্তাবে 
উল্লেখযোগ্য এই সাইনবোড' সবতোভাবেই 
টিল-ছফ । 

এই ক্লাবের সদসাদের সঙ্গে আলাপ করার 
জন! দিন তিনেক আগে 'দেশপ্রেমক ক্লাবটেন্টে 
হয়েছিলাম । ঢোকার মুখেই দেশপ্রেমক ক্লাব 
কর্মকতার সঙ্গে দেখা হল। নাকে সুগন্ধী রুমাল 
চেপে তিনি জানালেন, দেশের জন্য যেকোন ত্যাগ 
স্বীকারে তিনি প্রস্তুত ॥ ফাইভ ফিফটি ফাইভের 
প্যাকেট খুলতে খুলতে তিনি বললেন, 'মায়ের 
দেওয়। মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই! । 
সিগ্রেটটা জবশ্যই মাথায় নয়, ঠোটেই উঠল । 
জিজেস করলাম, “আপনার ক্রাবতো কোনদিনই 
জাতীয় দলে প্রেয়ার ছাড়তে চাঞ্চনি, হত।ৎ দেশ- 
প্রেমিক হয়ে গেলেন কেন 2, 


ভদ্রলে।ক জবাব না দিয়ে চলে যেতেই যাকে 
এগিয়ে আসতে দেখল।ম (তনি একজন বিখয]াত 
পাংবাদিক ৷ আই মিন? দেশপ্রেমিক সাংবাদিক । 
সঙ্গী সাংবাদিককে তিনি বলতে বলতে আস- 
ছিলেন, **স্কচের হযাংওভারট। কম, এটাতে। 
মানতেই হবে, 1৮ 


--'আপনি হঠাৎ দেশপ্রেমিক হয়ে গেলেন 
কেন 2?” 


ছোটবেলায় বইপন্ন গড়ে একটা ভুল 
ধারণা জন্মেছিল যে দেশপ্রেমিক হতে গেলে 
ভনেক কম্টটম্ট করতে হয় । কিন্ত এখন 
দেখছি সবরকম আরাম বজায় রেংহও দেশ 
প্রেমিক হওয়া যায়। বিশ্বাস করুন, আমি 
ভাবতেই পারিনি যে কয়েকজন ফুষ্টবলারবের 
বিরুদ্ধে পাবলিক ক্ষেপিয়ে দিতে পারলেই আগ- 
মাকা দেশপ্রেমিক ডিপ্লেমা পাওস্পা যাবে । আমি 
যে এখন কী খুশি... 1” 

টেনের লংনর এক কোণায় বেছে যে ভদ্র" 
লোক জগকিয়ে বসেছিলেন, তাকে আমি চিনিন! 
জিড্েস করল।ম, “কিছু মনে করবেন না, 
আপনি কে 2” ভদ্রলোক নাকে আতর দেওয়া 
পরিমল নসি গুজে বললেন, “আমি দেশপ্রেমিক 
সমর্থক । কোনদিন ক্লাৰ ছাড়া কিছু বঝিনি। 


রদ্ধ বয়সে দেশপ্রেমিক হবার সধ্ধ হড্রেছে, আর 


কিছু জানিনা, ব্যাস ।” 


আর দুজন অচেনা ভদ্রলেককে দেখতে 
পেয়ে জিজ্রেস করলাম, “আপন।রা কারা 2৮ 
শটে র হাতা শুটোতে শুটোতে ওদের মধ্যে এক- 
জন বললেন, “আমরা দেশপ্রেমিক দালা |” 
--প্দাদা, তার মানে 2 


_যানেঃ প্লেয়ারের দাদা ॥ আমরা 
প্রেয়ারদের দেশপ্রেমিক দদো। ঘটনাচক্রে 
আমাদের ভাই দেশপ্রোম্ক বলে ষাওয়ায় আমরা 
দেশপ্রেমিক, দাদা হসেবে খ্যাতি গেসেছি। 
ইাকি নয়, কাগজে আমদের ভাম্ললও আজ" 
কাল ছাপা হয় ।” 


কিছুক্ষণ গর দেশপ্রেমিক ক্লাবের ইমাজেন্দি 
মিটিং শুরু হল । আমাকেও বসতে দেওয়। 
হন__দেশপ্রোমক «ফালতু হিসেবে । এক 
দেশপ্রেমিক প্রান্জন ফুটবলার বললেন, ' চিরকাল 
দেশের চেপে ক্লাবকে বড় করে দেখেছি । র্রিউ।- 
ম্সার করার পাঁচ বছর পরে নিজদ্রকে দেশপ্রেমিক 
ভাবার সুযেগ পেয়ে সত্যিই ভাল লাগছে। 
আমার প্রস্তাব এর পর খেকে সেই জব 
ব্যাক্ষে আবু কেউ টাকা রাখব না। 
--ষখানে এইসব দেশদ্রোহী ফুটবজারতা 
কাজ করে।” আমার মৃখ্থ ফসকে বেরিঞে 
গেল, *" একটু বোধহয় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে ॥” 
জলে সঙ্গে গভে উঠলেন £ “ৰীসের বাড়াবাড়ি £ 
জানেন, চীন-ভাকত সংঘর্ষের সময় চীনঝদাষ 
খাওয়া পযন্ত নিষিদ্ধ (ছল, জেটা বাড়াবাড়ি ? 
এক স্কুলের দেশতগ্রমিক সেক্রেটারি এক ভদ্র- 
লোককে মাস্টারির চাকরি দেনান কারণ তাঁর 
নাম ছিল শচীন ॥। আমি জ্বিক্তেস করলাম, 
এএকেন চাকরি দেননি 2৮ 

--*কেন আবার, নামের অধ্যেই চীন যে ।” 


জিমন্তা দ্টিকস্‌ ও 
ঘোগ্রব্যাপ্সাম প্রদর্শন 


নিজস্ব গ্ররতিনিছ্ি £ সম্প্রতি জাতীয় যুব 
সংঘের ৪৩ বষপৃর্তি উত্সবে বিভিন্র অনুষ্ঠানের 
আধো ছিজ দর্শনীয় জিঞলগক্টিকস্‌ ও যোগ- 
ব্যায়া্ প্রদশনী ! স্ত্রত্ত কিশোর-কিশোরীদের 
লিস্সেই এই অনুষ্ঠান গুদের দক্ষতা বিপুল 
দশককে মধ করে! প্রশংসা আদাস্ করে 
ফুলেম্দু, ভপতী, “পন্মনান্ত, বলততাই, সশাস্ত, 
প্রদীপ, সুরত, বিদ্যুৎ, বীরেন্দ্র, লন্মমী, জয়ন্ত, 
গোতম, সজয়, শুভেন্দু, শান্তন্, কিশোর, বুবু, 
আশ্াপ্রসাদ প্রমুখ । পশ্চিযবাংশর জিম- 
ন্যাস্টিকস্‌ এসোসিয়েশনের সম্পাদক দিলীপ 
ব্যানার্জি, সাংবাদিক চিরজীব ও ফুটবলার প্রশান্ত 
ব্যানাজি উপস্থিত ছিলেন অতিথি হিসেবে। 


প্র, 


হল 


ভকট। শুরু হয়েছি আন্াদের সহকমাদের 
অধো। তি স এম ট্রাফ শুক হওয়'র কয়েকদিন 
আঙ্গে আলোচঢনাটা আমাদের "মেলার কাগজ" 
অফিসে ঘন্টাখানেক চলর একজন বলল, 
“যদি একা মজিদ ইস্টকেজত্রে শ্রসত তাহলে 
্থুব একটা সাকসেজফুত্র হতে গ্রর্তলা ।' মজিদ 
জামশিদ আলগড়ে একসক্ে গুঞসবসা করাত 
অনা এবং ইরাশ গেকে আজিঙড়ে ওদের বক্ধত্র 
ও ফুটবল চীমে একসঞজজে থাকার ফলে একটা 
বোঝাপড়া পড়ে উঠেছিল ॥ অস্িদের ধরখ-্ধার ণ 
গবং জামাশদের দক্ষতা সবকিছুর সুন্দর এক 
যোঝাপড়ার মধো ইস্টছেজল চীষের ফঞ্োস়াভ 
আইনটিতে প্রাণ ফিরে এসেছিল ॥ অন্রিদও 
একার পক্ষে ইস্টবেজল চীমের ফরোয্পাভ' আাইল- 
টিকে কিছুতেই সাক্তিয়ে তুলতে পারত না। 
মজিদকে অসহায়ের মতো ভ্রাল-হজুদ শু)সি পরে 
ছুটতে হত। মজিদ আল্র খতট। ইস্টবেঙ্গল 
সমথকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ততট। 


হতে পারত কিনা সন্দেহ। 
এই যুক্তিগুল্রো ধূলিসাৎ করার শন] দ্বিতীয় 


সহকমী বলভ্র, “মজিদ একা আসলেও কল- 
কাতার মন জয় করতে পারত । বরং জামশিদ 
এসে নিজেকে বড় করে তুলল মজিদের দৌলতে । 
জালো6নাটা অনেকদুর পড়াত । কাৰণ, দুজনই 
অনেকগুলে। উদাহরণ টেনে নিজে'দর যৃত্তিবে 


শক্তিশালী করার দিকে এনিয়ে ফাজিল । 
ভি জি এম-এ গিয়ে প্রসঙলষ্টা হ্বয়থ পিকে 


ব্যানাজির কাছেই তুজেছিলাম্থ। পিকে এবং 
কথাম প্রসঙ্গের ইতি টানলেন, "আমশিলের চেয়ে 
মজিদ হাজার গুন তাত্র প্লেয়ার । জাযশিদ 
সাজে না হাকত্রেও মন্জিন কলকাতার সমান জন- 
প্রি্তা জর্জ করণ | আজিদ যেভাবে বল 
জবাগয়েছে তাতে হে-কেউ পোজ করতে পারত 
বলে আহার বিশ্বাস । ক্রামশিদের [পিছনে 
আ/আকে ও আলেম পরিত্র্ করতে হয়েছে । গুবে 
জামশিদের গোত্র করার গুন যাথষ্ঠ 


বুজেছে ৪” 
জানশিদের সঙজে ক্ছিদের আজ্রাপ জালিঙগড়ে 


এসেছ । একই বিষস্ত নিয়ে লড়তে দুশ্নই 
ইর।পণ খেকে ওসেছিত। যাদব জাসম্থান 
থেকে জামশিংদের বাড়ি প্রা একশ ফিলোনিটার 
দূরে ॥। আলিগড় মসলিঙ্ব বিশ্ববিদ্দজর ভীম 
ওরা পাশাপাশি খেলতে শুরু করে। তারপর 
ঘঙ্খন ইন্টবেঞ্জলে আসার কথা ওঠে ভগ্ন জাম, 
শিদই উদ্যোগ নিয়ে মজিদকে ব্রান্জী করিয়েছিল । 
এবং খাবাজীর ভূমিকাও যথেষ্ট ছিল । 
করোভাসে এবালিন সন্জোবেজ্রান্র ওদের প্র" 
জনকে 'গেউ অয হত্ডিয়া'তে গেয়ে পিয়েছিজাম । 
তার আগের দিন ছুই প্রধানের প্রথম দেখা 
ব্রাবোর্নেত মাতে হয়ে গিয়েছিল 1 *ঘেলার 


সংখ্যায় সেই রিপোট প্রকা।শত হয়োছল ) 
বলতেই হেসে উঠেছিল মজিদ বাসকার । তারপর 
এককথায় ন্রাজীও হয়ে গিয়েছিল। জেই সব 
কথার ফাঁকে মভিদকে জিজেস করছিলাম, 
্যাঁদ জাযাশদ না আসত তাহলে তুমি কলকাতায় 
এতট। ভালো খেলতে পারতে 2 এবারেও সেই 
লব্দহীন হ।সি শুর মুখে দেখা পিয়েছিল । সঙ্গে 
মে জামশিদ উত্তর দিল, "মজিদ না থাকলে 
আমি কলকাতায় একা আঙাতামই না। মজিদ" 
কে আহ্ব গুরু বজে মানি) ও অনেক বড় 
ফুটবলার । ওর গাশে £ছেলার সুযোগ পাওয়া 
আমার সৌভাগ্য । কলল্াতার মানষ আমাকে 
যতটা শুালবেসেছে ভার জনা সম্পূর্ণ কৃতিত্ব 
আজিদের |” মজিদ কি যেন বলতে যাচ্ছিল 
ভামশদকে থাষিপ্ে । কিন্ত জামশিদ বলার 
সুশ্োণ লিল সন) বল্রতে শুর: করল, “আমাদের 
দুজনের মধ্য এন্ড সন্দর বোব্াপড়। আছে থে 
অঞ্মর। একজন আর একজনকে ছাড়। 
কলকাতায় খেলার কথা ভাবতে পারি না।” 
এবার মজিদ মৃত খুলল হাসতে হাসতেই। 
“জামশিদের খেলাও আমার খুব ভালো লগে । 
ভর মনটা এত ভালো, তার জনাই ওর সঙ্গে 
আমার বন্ধুত্ব বেশী করেই হয়েছে। আমার 
বেলার ধরণটা জামশিদ ধরতে পারে ॥ আমি 
কোথায় রল দেব, ও আগে খেকেই বুঝতে 


পারে ॥। আমার চেয়েও ওর গোল করার ক্ষমতা 
জনেক বেদী । ভ্ামাশদ ভালো -্ট্রাইবার | 
ইস্টবেজল চীমে হায়েস্ত কোরার জাখশিদই 1৮ 

তোভার্স থেকে. ফেরার মাস খানেক দর্তে 
একদিন আরুণ ঘোষের দে জামশিদ নিয়ে 
কিছুক্ষণ কথাও হয়েছিল। জামাশদ সম্পকে 
অরুণ ঘোষ ঘোলাখুলিই বজেছিজেন, * ফেতা- 
রেশন কাগে ওকে যা দেখেছিলাম তাত চেয়ে 
জনেক উল্নত খেলা দেখলাম রোভাসে । বলটা 
ধরে খেলছে। ছেভিং ভালে। প্যস নিখুত 
করছে। ওকে ঘতটা খারাপ প্রেয়ার মনে করে- 
হিনাম, সেই ধারলা এখন পাল্টাতে বাধ্য হচ্ছি। 
মোহযবাগান চীমের বিরুদ্ধে দুটো! ম্যাচই সে 
দারুণ খেলজ। একসময় মজিদের চেয়েও 
ওকে মার।ত্বক মনে হুজ্ছিল )৮ 


জামশিদ (কুছুটা মৃতি খেলোয়াড় । এবং 
ছুউফটে । এই মরগুমে ওরা আবার কলকাতায় 
খেলার ইজ্ছে প্রকাপ করেছে । গত বছরের চেয়ে 
এই বছরে ওকে আরো অনেক পরিণত মনে 
হবে নিশ্চয় । মতিদেত্ত বিপুন্ন অনাপ্রমতার 
পাশাপাশি জামশিদ তার জনপ্রিয়তার কঘ। 
ভিত্ত। করে না। বো্াইয়ে ওর শেষ কথা দয় 
এই লেখা শেষ ক্ষরছি। **কালকাতার ফুটবল 
প্রেমিক গোল করতে পারলেই খুশী হয়। আমি 
গোল বারেহ ওদের খন-জয় করতে চাই ।* 


দিল্লী শহরে মজিদ-জামশিদদের প্রকাশ্যে 
যোলাফের। করতে দেখা যাচ্ছে । সঙ্গে ইস্ট- 
বেঙ্গলের জনৈক কমকতা | নিবাচনে জিতবেন 
__এই নিশ্চ্তা নিয়ে নিশীযবাব তাঁর ভোকেদের 
প্রথম নির্দেশ দিয়েছিলেন । যেষন কবেই 
হোক মাজিদ পাহাড়া দাও £ সেই 
কথামত একজন ফমকত! জান্য়ারীর দ্বিতীয় 
সপ্তাহে আিলগংড় গেছে ওদের “সব শর্ত" মেনে 
নিযে মোটা ছাকা হাতে গুজে দিয়েছেন এবং 
আরে! দু একজন ইরাণীকে ইস্টবেজজলে নি 
আসার জন্য অনুরোধ করেছেন। 


ইতিমধ্যে, ইরাংণর জুনিরর ন্যাশনাল চীমের 
একজন হাফেব্র সঙ্গে খ।বাজীর কথাও নাকি 
প্রায় পচা হয়ে গেছে । 


হস্টবেজল ক্লাবের ফুটবল সম্পাদক। পরশ 
ঘোষ বললেন, “'মজিদ- জামশিদের ব্যাপারে & 
আমর। হানড্রেড প্রসেন্ট কনফামড। আমহ- 
মেডান ক্লাঝ কিছুতেই ওদের পাবে না। ওদের & 
পারমিশন নিশীথদা যোগাযোগ করে ঠিক নী 
করে ফেলেছেন । আনন্দব)জারে কী যেরিয়েছে 3 
গে নিক আমরা মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না। 
আমরা কয়েকাদলর মধোহ সেটা গ্রযাণ ও 
দিজ্ছি 


স্শ্টি খেলার কাগজ ৩৪ 


ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এক নতুন 
অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে ॥ নিউজিল্যাশু 
সফরের শেষে ভারতীয় ক্রিকেট দল সর্বপ্রথম 
ফিজ দ্বীপে আমন্ত্রপী ক্রিকেট খেলতে যাচ্ছে। 
এর আগে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং ইংলগু 
ক্রিকেট দলের ওু্তেচ্ছা সফরে ফিজ দ্বাপবাসীদের 
উৎসাহিত করে এসেছে । গাভাসকারের নেতৃত্বে 
ওই প্রথম ভারতীর: ক্রিকেট দল ফ্রিজি ত্বীপ 


সফরে আচ্ছে। 
১৯৬৫ সালে 'আশ্তজাতিক ক্রিকেট কনফা" 


রেন্সের মিটিংয়ে শফজি দ্বীপ* এযাসোসিয়েট 
মেস্থারের সম্মান গায় ॥ ৩০৩টি ছোট বড় দ্বীপ 
মিলিয়ে “শক্াজ দ্বীপ” । বর্তমানে ফিজির 
লোকসবয্যা প্রার ৬ লক্ষ ॥। ঞেই ৬ লক্ষ লোকের 
মধ্যে মান্র এক হাতার খেলোক্।ড় ক্রিকেট খেলে 
থাকে । প্রস্থ জাগতে পারে, ওই বিশাল দ্বীপে 
খেলোস্তাড়ের সংখা! এত কম কেন? প্রমাণ 
সাইজের মাঠের অভাব, ঘাসাঝহীন মাঠ এবং 
এক দ্বাগ থেকে আর এক দ্বীপে যাতায়াতের 
অসুবিধাই এর আসল কারণ ॥ মুষ্টিমেয় কিছু, 
লোকের্র প্রবল উদ্সাহের ফলে ফিজি দ্বী্গে ক্রমশ 
ক্রিকেটের প্রত আৰুষণ বাড়ছে। পত বছর 
ইংলণ্ডে অনুন্ঠিত আই সি সি ট্রফিতে ফিজি 
দ্বীপের যোগদানের ফজেও ক্রিকেটের প্রত ফা 


কব্লানদের আকষণপ ৰেড়েছে। 
৯৬৪৩ হৃষ্টন্দে ডাচ এক্প্রোরার তাসমান 


ফিক্তি দ্বীপ আবিস্কার করার পর ৮৭৬৯ সৃষ্টাব্দে 
ক্যাপ্টেন কুক ফিজ্ি দ্বীপ ভ্রমণ করেন । ১৮৭৪ 
শ্্ীষ্টান্দে কি দ্বীপের রুলিং চীফের অনুরোধে 
ব্রিটিশরা ফিজি দ্বীপ শাসন করতে শুরু করন । 


আন্ল ঘ বছর সৃশ্ত্বল পারচাজনার গরে 
১৮৮৯ স্ুজ্টাব্দে ইংলশডের পঞ্চম জজ ফিজিরান- 


দের ক্রিকেট গ্েেলার সাথে পরিচয় কারি দেন । 
উত্তরপবে ইংলগু, নিউাজল্যাশু, এবং অক্ট্রেলিয়া 
পারস্পরিক শুভেচ্ছা সফরের মাধ্যমে 'ক্রিকেউকে 
ফিজি দ্বীপে ক্রমশঃ জনধিয় করে তোলার চেঙ্ট। 
করেছে ॥ প্রথমদিকে ফিজিম্রানরা এ খেলার 
প্রতি খ্ঘ একট ভাপ্রহ দেখান ন। ১৮৯৫ 
সালে কিজিয়ান এটশি জেনারেল জে এস-উলজ 
সবপ্রথম নিউাজল্যাণ্ডে একটি কিকিট দল নিয়ে 
যান । সেই শুরু । এরপর বহুবার নিউন্ছি- 
ল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় ফিজ দ্বীপ থেকে 


ক্রিকেট দল পাঠান হয় । 
৯৯৪৬ ষালে অলরাউগডার পি এ স্নো, তদা- 


শীন্তন শাসনকতা ত্লাতু এবং স্যার লোলা সূকুলীর 
প্রচেস্টান্ত *এক্কিজ ক্রিকেট আসো সিয়েশন” গঠিত 
হুর । সেই মরশুমে টেস্ট ক্রিকেটার সার্টক্রিফ 
এবং ওয্সালেসের দুই দল--ওঃ্সিলিংটন এবং 
অকল্যান্ডকে, ফ্নোর অধিনায়কত্ব ফিজি দ্বীপ 
পরাজিত করে । দেই মরশুমষে ফিজি ক্রিকেউ 
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রী পে কেমন ক্রিকেট খেলা হয়? . 6 দেবাশিস দত্ত 
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দলে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা হলেন-- 


আই এল বুলা, মে জে যোন, এইচ জে এপটেড, 
ঝাতু, স্যার ভর্জ কাকোবাউ (সহ অধিনায়ক ), 
স্যার এংডায়!ড, ভিলিয়েম মাতাইকা, আইজোয়া 
লোঙ্গাভাটা এবং কামিনিলী এরিয়া । ৯৯৫২ 
সালে পিএ স্নোকে এম সিসির তরফ থেকে 
অনারারী লাইক মেম্বারের সম্মান দেওয়া 


হয়। 
নিউজিল্যা ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ার” 


ঘ্যান মিস্টার ডব্প্র এ হাডলীর মতে ৯৯৪৮শর 
ফিজি দুল সবচেয়ে শতিশ্রালী । প্রাত্তন ইংলগু 
ক্রিকেটার ও উস্টারশায়ারের অলরাউত্ডার মার- 
টিন হরটন সে মরশুমে ফিজ দের [ক্রকেউট।র- 
দের অনুশীলন করিম্েছিলেন। এ প্্ত প্রথম 
শ্রেণীর ক্রিকেটে ফিজিয়ানদের মধ্যে বা জগত 
জখোল্চ রান করেছেন বূলা। তিন ২৪৬ রান 
করেন । দ্বিতীয় সবোচ্চ পান করেছেন ভিলিয়েম 
লোঙ্গাডেু ( অপরাজিত ২১৪ )। 

এই ভিলিয়েম পরিবার সম্পকে দুশ্চার কথা 
বলি। প্রমিসিং ক্রিকেটারদের কীভাবে প্রথম 
শ্রেণীর লেভেলে ভুলে আনা যায়, সে বিষয়ে 
মিস্টার ভিলিয্পেম সদাতৎ্ণর | কাজের বাহরে 
সব সময়ে ভিলিল্পেম নতুন প্রতিত্তা খুজে বেড়ান। 
গত আইসেয়ার পিছনেও অনেক সময় ব্যয় 
করেন! ফিজিয়ানদের মধ্যে বাজিগত সর্বাধিক 
উইকেট (এক ইনিংসে ) দখলের নজীরটিও 
ভিলিয়ায পরিবারের ঘরে । আইসোয়ার ৮ 
জালে ১০ উইকেউ এবং ঙ্গনোর ৯০ রানে ৯০ 
উইকেট এখনও অন্য কিল্রিযান বোলাররা জাতে 


সক্ষম হয়নি। 
আতো গেল ফিজি দ্বাগের জাতীর ভরের 


খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত নগরীর । অন্ভভভিক 
ক্রিকেটেন্স কিছু রেকডের পাশে ভিজেোদের লাস্ত 
জেখাতেও ফি।জয়ানরা গেছিয়ে খাকে নে। 
নাহানিলী উলইভিতি ৭ঠি ছুষ্ ও ১৫টি বাউ» 
গারীর সাহায্যে ৩৬ মিনিটে সৈফ,ত্রী করে 
আন্তজাতিক ক্রিকেটের প্রততম যেঞ্চরীজ ভিস্তে 
দ্বিতীর হন। ওটাগোর_.বিকদ্ধে দাঘর্নলী এ 
ঃসঞ্চ নী করেন । নাথানিত্তী ৬৭০৯৬ বরন 
শ্ানেজরি কাম ক্যাপ্টেন হয়ে নিউজিজ্যাপ্ডে 
গিয়ে এ লৈপৃণ্য দেখান । সে সফরে নাক্ানিলী 
জন্য ইনিংসশুলেোও ছি উদ্লেখফোলসা। ২9 
মিনিটে ৬৮, হঞ মিনিটে ৭১ এবং ২৪ মিনিউে 
&৬ রান করে দশকদের আনন্দ দেন। শুধু 
ব্যাটেই বিক্রম দেখান নি, সে সফরে ৩৫টি 
উইকেট নিয়ে বোলারদের আলকার শীষস্থান 
দখল করেন । আর ওকজন আক্রম পান ক 
ব্যাটসম্যান এবং দ্রত্ত গতির বোলার তুরাজা 
৯৪২ সালে শত্তিষ্শালী নেউজিলযাশু, ফোর 
বিপক্ষে ১৬ রানে ওটি উইকেট প্রান প্রথম 


| 


শ্রেণীর ক্রিকেট না হলেও সে হরশুমে তুরালা 
২৮ মিনিটে একটি নঞ্তনাতিয়াম. সেঞ্চরীর 
ইনিংস, খেলেন: । ক্রিকেটের প্রবাদপূরুষ ডন 
ব্রাভমানের প্রান অলৌকিক কাণুকারখানা 
তরাঙ্গা শুনে বিশ্বাস করতে চাইত না । দোভাষী 
তুরাঙ্জাকে পুরনো অখিপন্র দেখিক্জে বিশ্বাস করান 
এ প্রসঙ্গে একটি ইংরেজী পন্রিকায় এরকম লেখা 
হয়েছিল, «00 65108 001৫ 11081 1000 
731801021) জ25 &. %/0110. 61955 ৪1৪7 
71217, 716-85160 ০১০০ ৪119%/6৫ 1০ 661 
[00105 01615, 10110%/106 %710101) 196 
100010790 1115 51015101506 0086 106 
910 1001 76116%6 10 %1)8 25 5814 
80010010010 2312017)908”5 5090016 258 


08151020-2 ৃ এ ত্র 
১৯৪৮ এ সফরের আর একছ হজার ঘটনা 


শুনন 1 ক্যাপটেন ফিলিপ স্নো একজন নিভর- 
যোগ্য ব্যাটসম্যান ॥ একটি খেলায় ব্যাট করার 
সময় হঠাৎই ম্ষলধারে বৃষ্টি নাথ । কেনা 
প্যাডেজিয়ন থেকে ছাতা আস্রিয়ে ব্যাট করতে" 
হাকেন। একহাতে ছ?তা এবং অন্মহাতে ব্য্ট 


নিয়ে খেলা চালিয়ে বান । ৃ 
বাউ দ্বীপ ফিজিদ্বীপের অন্তগত । বাউ 


দ্বীপের আয়তন বিশ্ব) ভরডস ডের সমান । 
লোকসংখ্যা ? হয আবাক "বেন মাত্র ৬০ 
জন। ১৯০৮ সালে ওই বাউ দ্বীপ ২০০০ আইল 
দূরে অস্ট্রেলিয়া এ্রফটি ক্রিকেট দ্ধ লাতায । 
স্তনলে অবাক হকের কর সেটি কেনার সখ) 
বাউ দ্বীপের অন্কের অহা ৫1 আহীমারমিত- 
আবার নুর ৮ তে খেলা হে 
গা চ সুন্ডার শেবপ্রাত্তে এনবর্টি লর্ক এই 
দ্বাদের শর আঠ। বড় বড় ছেজুর ও তুর 
স্লাছ গোটা খাতের চারদিক দেওক্রালের কাজ 
বকে) লাউ আরচিপ্লাকেয়ে অতয়ে 
ভ্রিকেছের ততেজনা কেশব 

গাভাসকারের দ্র ক্রিজি ভীকে হে হিপ 
খেলোয়াড়দের আরুকিল ক্কররে তারা হোল-$ 
আইলোয়া সূকা ( কস্ে বোজার ) €ললি আরাদই? 
ইালকেন। ভুলি ( দুশুনই জলপ্াক্ডার ১9 কেনো 
রোদ € রাহাত ফাস্ট উজার )১জবং অধিনায়ক 
আকিনোক তম্বয়ালেতু 
নি 2 ক্রিকেট কই 
বোচ্ডোর তরফ খ্রেক্েও মোছি পের ক্রিকেট 
দলকে ভারতে আনার কমা গুনছি। অঙ্ল 
কয়েক বছরের মধ্যেহ এইসর শুভেচ্ছা! সুফ্ররের 
মাধামে: ফিজিয়ানরা, ক্রিকেটের ব্যাপারে বগা ও 
আকর্ষণ, অনুভব কাক্টুবে ওবং ওয়াচড-কাশ 
ক্রিকেটারদের পাশে ' নিজেদের সাদানসহ- করে 
তুঙগতে পারবে, আআ আশা নিলে লৈথা শেষ, 
করলাম । 


১৭ ফেব্রুয়ারি জুরপ্িৎ 
জাতিক ফুটবূলের আসর খেকে হলছিক 
দিদ্ধান্ত ঘোষলা করলেন 
কাছে সেইদিন দুপরে এট হক 
আকাশবাণী এবং ছুবদ্মে পুচ কিত 
তার পরদিন প্রান প্রতিক 
খবরটি প্রকাশিত হয় । 

৯৮ ফেব্রুয়ারীর ইৈলিক প্রিকায় তলা 


হবরের ক হেই 


একটি খবর সবুচয়ে আংঙ্গে নজরে 

একুশ জন ফুউবলারের 

ছেড়ে চলে আাসা। 

সেলগুপ্তের শ্রান্র্জাতিক ফুইব 
ন্‌ 


এহুগের খবর্কে ছেম 


চে 


নু 


ফট জেকেরু জাস্লি 
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প্রাধানা দেওয়া হয়নি। 

নেহাৎই আকঙ্গিযক যোগাযোগের ফল 
একই দিনে দুটি ঘটনা ঘ:উছে॥ 
আন্তজাতিক ফুটবল থেকে অবসর লিন এবং 
দুই, এক্ুশ জন ফ্লাঈবলার ক্যাম্প হক চে 
এলেন । ফলে কেউ কেউ মনে করেছেন যে 
এই একশ জন ফুটবলারের ক্যাম্প ছুড়ে চলে 
আসার মধ্যে সুরজিংতর কোনো ভূমিকা আহছে। 
সুরডিৎ যেহেতু সর্বসযয়ই খেলোয্পাড়ুদের লা, 
খকন, এই ব্যাপারেও তিনি 
পিভনে আছেন_ওটা ধরে নেওয়া হয়েছে। 
সরডিৎকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এর পিহুনে 
কোনা পলিটিজ আছে কি না? এ্রকই সঙ্গে 
দুটি ঘটনা কী করে ঘটল? সূরজিৎ ঝললেন, 
শআজ লযন্ত আমাকে নিয়ে অনেক অপপ্রচ'র 
হয়েছে। 
অনেক ডিসিশন নিত হয়েছে তার মধো 
পলিটিক্সের কিছু ছিল না। তবে এই ধরণের 
মন্তব্য আগে অনেহকিই করেছন এখনও করছন 
-ঞজনা মোটেই ভম অশ্চঘ 
ওদের ক্যাম্প ছাড়ার জে হামার হ্ুস্ুক্রাতিক 


খেলোয়াড়াদ্র 


হচ্ছলা। 


ফুটবল থেকে অবসর গ্রহংশর কানা সমপক 
নেই।” 
ঞ কথা সতা। কারন, শরনবর, ১৪ 


ফেব্ুঞারী সুরজিৎ সেনভগ্তর ক'ছ 
জানতে পারি যে আন্তজাতিক কুইবল ছেকে 
অবসর গ্রহণ করতে চলেছেন। ১৪ £ফরুয়র 
পর্যন্ত গল্ট লেকের ক্যাম্পে কোনো হইনহই হ 
নি। স্রজিতের আন্তজাতিক ফুইবআ ধক 
অবসর গ্রহণের পিছনে কতভ-লা করস 
আছে । এক, সুর্ূজিৎ বিবাহিত, সন্ধান 
আছে। দ্ু' বছর ধরে ক্যাম্পে থাকা তর 
পক্ষে সম্ভব নয়, কিছু পারিবারিক দাড় 
আছে। দুই, চোট নিয়ে দু'বছর ধরে সঙ্গান 
ফ্যাশপ থাকা নিশ্চয় সম্ভব হংতা না। 
আন্তর্জাতিক ফুটবলের মান অত্যান্ত উছু। 
শারীরিক অসুবিধার জনা সেই উচু মানের 
খেলার সাথে তাল রাখা আর সম্ভব নয়। 


হক 
সি 


বাক্তিগত অনেক একারণে আমাকে 


সুরক্রি সেনগুপ্তের আন্তজাতিক ফুটবল 
থেকে অবসর গ্রহণের খবর প্রায় সব দৈনিক 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ছে। কিন্ত্ব একটি 
বাংলা দৈনিক পত্রিকা এব ব্যতিক্রয । বহুল 
প্রচারিত এই দৈনিক পন্রকাটিতে সুরজিতের 
অবসর প্রহণের খবরটি প্রকাশিত হয়নি । এই 
দৈনিক পণ্তিকার এক সাংবাদিন্দ সুংযাগ পেলেই 
(না পেলেও) সূরজিৎ সেনগুপ্ত সম্বগ্ধে কটু 
মন্তব্য কর খাকেন। এক্ষেত্রে নীরবতাকেই 
তিনি এবং তারা হিরন্ময় মনে করেছেন । 
সুরজিৎ্ ১৯৭২ সালে জুনিয়র ইন্ডিয়া প্রবং 
১৯৭৪ সালে সিনিয়র ইয়া প্রথম খেলেছেন । 
গত কয়েক বছরে যতটুকু আন্তডাতিক ফুটবল 
খেলেছেন, তাকি দৈনিক পর্িকা'য় তার অবসর 
গ্রহণের খবরকে স্থুন দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট 
ছিল না? র্যাহ্ককে ভনুচিতত গত এশিয়।ন 
গেযষসে ভারতীয়দের মধ্য সবচেয়ে ভাল ফুটবল 
খেলেছেন সূরজিৎ সেনগুপ্ত ॥ ব্যস্ককে কুয়েতের 
বিকুদ্ধে ভারত ৬-_-১ গোলে হেরে যায়। এই 
ম্যাচে এশিয়ান মানে ভারত যে কতটা পিছিয়ে 
তা সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্ত 
সেই ম্যাচেও দ্রুতগামী, স্বাস্থাবান খেলোয়াড়দের 
সুন্দর পায়ের কাজে যন স্তানাবুদ করে" 
ছিলেন, তিনি --স্রজিৎ হসনশুপ্ত। এর ম্যাতে 
যে কটি পাল্টা আক্রমন হ:য়ছিল তার সব- 
গ:লারই উৎস ছিলেন সরজৎ | এবং এ 
ম্যাচের একমাত্র গোলভিও তিলিই করেন। 
এশিয়ান গেমস খেকে ফির এস বিখ্যাত কোড 
অমল দত্ততো বটেই, এমন কি ইস্টবেঙগল ক্লাবের 
সাধারণ সম্পাদক নিশীথ ঘে.ষ পযন্ত স্বীকার 
করেছিলেন যে, ভারতীয়দের যধে। স্রাজিৎই 
সবচেয়ে ভাল খধেলেছেন। বিখাত কোচ অমল 
দত্ত উপরোদ্ত গোল প্রসঙ্গে বলেছেন, 
বিদেশে সুরজিৎকে 


“দেশে 
যে কটা গোল করতে 


'দখোছ তার মধ্যে এই গোলটিই সবশ্রে্ঠ । 
আন্রজাতিক খেলাঞ্॥ যিনি এমন গোল করেন 
সেই সুরজিৎ সেনগুপ্ত নিশ্চয়ই ভারতের গব। 
আরব সফদ্দেও সুরজিতের খেলা সবাইকে মৃন্ধ 
করেছিল । আরবের আবু ধাবি ক্লাবে প্রচুর 
অথের বিনিময়ে খেলার জন্য সূরজিৎকে 
আমন্ত্রণ জানানো হয়। তখনই এক জার্মান 
কোচ সুরজিতের খেলাম দারুণ প্রশংসা করেন। 
যিনি ভারতের গব, বিদেশেও যিনি সফল, 
তার আন্তর্জ।তক ফুটবল থেকে. অবসর গ্রহণের 
খবর অবশাই অত্ন্ত শরুত্বপূর্ণ । কিন্তু তাঁর 
এই অবসর গ্রহণের খবরের মধ্যে কেউ রাজ- 
নীতি দেখছেন, কেউ বা সেটা উল্লখ করতেই 
ভুলে মাচ্ছন। সর্বাধিক প্রচারিত সেই দৈনিক 
পণ্রিকাতে যখন এই খবরটিকে স্হান দেওয়। 
হয় না তখন কি তা নিরপেক্ষ সাংবাদিক ত। 


হিসাবে বিবেচিত হবে £ 
সুরাজৎ সেনগুপ্ত ১৯৭২-এ প্রথম জুনিষ্ার 


ইণ্ডিয়া এবং ১৯৭৪-এ মারড়েকায় প্রথম 
লিনিয়র ইত্ডিয়! খেলেন । সেই বছর এশিয়ান 
গ্যেসেও টীমে ছিলেন। কোচ ছিলেন 


প্রিকে ব্যানাজি এবং ক্যাষ্টেন যগন সিং 
প্রসূন ব্যানাজি এবং সুক্পজিৎ সেনভপ্ত একই 
সাঞ্ছে আন্তজাতিক ফুটবলে এসেছিলেন। 
ছুস্তা্তরের এশিয়ান গেমসে প্রস্ম কোনো ম্যাচ 
না ছেজলেও সুরজিৎ গ্েনশুপ্ত কয়েকটি ম্যাচে 
ঘেলেছিলেন। তারপর একমাত্র ঢাকাতে 
অনুজ্ঠিত ১৯৭৭ সালের আগা খাঁ গোচ্ড কাপ 
ছাড়া সূরজিৎ সব টুামেন্টেই খেলেছেন ১৯৭৬ 
সালের কাবুল সফরকে ওর মধ্যে ধরা হচ্ছে 
মা, কারণ এই সফরে ভারতের সেরা টীম যায় 
নি। ১৯৭৭ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আগা 
খাঁ গো্ড কাপে প্রস্ন ব্যানাজি এবং শা।মল.. 
ব্যানাটি কলকাতার আর কোনে খেলে 


তি 
এ 
নর 
ঞ 
্ 


ডে 
কে 


শা খেলার কাগক্ত ৩৬ 


সাড়ই যেতে পারেন নি কারণ সেইসময় ক্লাব- 
ভুলো আর কোনো ঘেলোয়াড়কে হাড় নি। 
ভার মজার ব্যাপার এই যে সিনিয়রিটি সত্বেও 
সূরজিৎ সেনগুপ্তকে ভারতের সহ-অধিনায়ক 
বা অধিনাসক করা হয় নি। আরব সফরে 
দেবরাজকে সহ-মধিনায়ক করা হন । বোঝা 
গেল সরজিতকে সহু-অধিনামক এবং পরবতী" 
কালে আধনায়ক কলার ইচ্ছে নেই। সূতরাং 
এবার বিরাশির এশিয়ান গেমসের ক্যাম্পে 
পরবতী গর্যায়ে যে তাঁকে ড।কা হতে পারে বা 
ফমে থাকলে তাঁকে অধিনায়ক করা হতে 
পারে ওই বিশ্বাও সূর্সজিতের মনে ছিল না। 
আরব সফরের আগে পাতিয়ালা কা।ম্পে একটি 
ঘটনায় জুরজিত জড়িয়ে পড়েন। মনোরজন 
ডট।চারষের পাসপোর্ট” রহসাময়ভাবে হারিগ্ে 
যাল্ন। ফলে স্টপার মনোরঙ্জনের জায়গ।য় 
কেরলের উইং হাফ জেকবকে নেওয়া হয়! 
সুরজিৎ এই ঘটনার প্রতিবাদ করে মনোরঞজনের 
পাসপোর্টের ব্যবস্থা করার জনা কর্মকর্তাদের 
অনুরোধ করেন। কোচ বাসার সঙ্গেও সুরজিৎ 
এ ব্যাপারে কিছু কথা বলেন। বাসা কথা 
দিলন--তিনি যনোরজনের ব্যাপারে চেজ্টা 
করাবেন। ১৯৭৮ সালে চোটের জনা মনোরঞ্জন 
এশিস্সান্গেমসে যেতে পারে না ১৯৭১৯ 
সাল পাসপোটা হারানোর অজুহাতে সেই 
মনারঞজনই ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ল । 
“দিল্লি থকে পাজিয়ালাম় নুরুল আমনের টাংকলে 
কথা হলো কৈেচ বাসার জাহে। পরদন বালা 
মত পালালেন । সুরজিহু প্রতিক করলেন । 
পাতিয়াল কাছেপ প্রায় বিদ্রোহের ভাবহাওয়া 
ইতরী হল । কিও শেষ পর্যন্ত অনেক হেলোহাউত 
সরজিৎ সেনগুগতর সঙ্গে থাকলেন না । পর 
পরিস্কার হয়েছে, ভারতের প্রতিনিধিদের কষ্র 
পাসলোট খোয়া গেলে একটি টেমপোরারি 
পাসপোট অতি সহজে যোগাড় করা যায়। 
উনআশিতে কোয়েস্তাটোরে সন্তোষ ট্রফির সময় 
ও আই এফ এফ-এর অন্যতম কর্মকতা ভিটল 
বলেছিলেন যে তিনি একদিনে টেম্পোরারি 
পাসপে।ট' যোগাড় করে দিতে পারেন। আর 
দিল্লিতে থাকলে সেটা এক ঘন্টায় করা যায়। 
তাশ্চর্যের বিষয়, নুরুল অমন দিল্লিতে থেকেও 
তা করতে পারলেন না। মনোরঞ্জনের বদলে 
কেরলের জেকবকে নেওয়ার একট।ই কারণ 
ছিল, আসন্ন এ আই এফ এফ মিবাভন। 
সৈইজন্য নিজের স্বার্থে কেরলের টি আবদুল্প।কে 
দলে টানলেন নূরুল আমিন! এই প্রথম 
ভারতীয় ফুটবলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
হলা নি:জর স্বার্থ না দেখে অন্যের অস্বিধা, 
অনোর জন্য কথা ধলাকে অনেকে সুনজরে 
দেখেন ন। এই সংগ্রামী সুরজিৎ সেনগুপ্তকে 
কতারা কিছুতেই ভাল চোখে দেখতে চাননি । 


কোনো কোনে ক্লাবের কমকতাও এই 


কারণেই সুরাজতের উপর ক্রুদ্ধ । খেলোয়াড়দের 
উপর অন্যায় করা হলে স্রজিৎ প্রতিবাদ 
ফরেন। সুরজিৎ সেনগুপ্ত ভাল ফুটঘলার, 
শিক্ষিত, মাজিত, ভদ্র। ভারতের অধিনায়ক 
হবার মতে৷ সব কটি শুণই তাঁর মধ্যে আছে। 
কিন্ত তা সত্বেও ভাঁকে স্তারতের অধিনায়ক 
করা হয় নি। না করার পেছনে কারণ 
একটাই, তিনি ফুটবলারদের জংগঠিত করার 
চেষ্টা করেছেন । এই জংগঠনকে কর্মকার! 
খুব ভয় করেন। উনিশলে! একাশিতে এসে 
সুরজিৎ বুঝেছেন যে আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল 
খেলা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর 
অধিনায়ক ?--সব গুণ থাকা সতেও যে তাঁকে 
ওই সম্মান দেওয়া হবেনা, এই ধারন। অনেক 
আ।গেই তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ভারতের 
অধিনায়ক হন নি। কিন্ত সুরাজৎ সেনগুপ্ত 
আন্তর্জাতিক ফুটবল যা খেলেছেন, এযন কি 
দেশের মাটিতেও যা ফুটবল তিনি খেলেছেন, 


তাঁর হেকে অবসর 


আন্তজাতিক ফুটবল 
£হণের খবর কি দৈনিক পছকায় প্রাধানা 


পাতিল পাখজা" 


সবইকে 


পাবার উপযুক্ত নয়? ১৯৭৩ 
কোরের বিরুদ্ধে স্রজিতের 
মুগ্ধ করেছিল। রাশিয়ার বিখ্হ 
ফেদ্ারভের পাশেও সুরজিৎকে চিন নিত 
কোনো কষ্টই হয়নি । পায়ের ক'ফে সেদিন 
তিনি চমকে দিয়েছিলেন! ফুটবল যদ শিল্প 
হয় তা দেখিয়েছিলেন সুব্রজিৎ দেনগুপ্ত। 
আরারাতের বিরুদ্ধে শী ফাইনালে 
মোহনবাগান দুর্দান্ত খেলেছিল (২--২ এই 
আরারাতের বিরুদ্ধে সোমিফ।ইনালে সুরজিৎও 
খুব ভাল খেলেছিলেন। প্রথা একটা সময় 
মনে হয়েছিল সুরজিৎকে ধরার কেউ নেই। 
১৯৭৯ সালের শীহ্ড সেমিফাইনালে দক্ষিণ 


হহহছ 


ফরায়াডা 


স্রজিৎ 


কোরিয়ার সং্গ ইস্টবেঙ্গল এক গোলে . পিছিয়ে 
ছিল। দুরূহ কোণ থেকে সুরভি একটি 


দারুণ গোল দিয়ে এক গোলে পিছিয়ে থাকা 
্ 


চীনকে সমতায় নিগ্ডে যান । 


২০ ফেব্রুয়ারি সুরজিৎ সেনগুগ্তর সঙ্গে 
দেখা হয়েছিল। জ্িজেস করেছিলাম, এত 
তাড়াতাড় আন্তজাতিক ফুটবল থেকে অবসর 
নিলেন কেন 2 আপান কি জানতেন পরবতী 
পর্যায়ে আপনাকে ডাকা হবে ?” 

স্ঝজিৎ £ “জানত।ম নাঃ কেউ জানাস্ নি। 
বুঝতেই পারছি আন্তজাতিক ফুটবল খেলা আর 
অ।মার পক্ষে সম্ভব নয় |” 

আন্তজাতিক ফুটবল খেলতে পারবেন 
না, কিন্ত ক্লাব ফুটবল খেলবেন কেন ?” 


সূরজিৎ ॥ “আশুজতক ফুটবলের স।থে 
ক্লাব ফুটবলের অনেক তফাৎ । ক্লাব ফুটবলে 
দু বছর বাড়ির বাইরে থাকতে হবে না। 
আন্তর্জাতিক ফুটবলের জন্য কঠে।র পরিশ্রম 
করা এখন আর সম্ভব নয়। ক্লাব ফুটবলে 
টেনশন্‌ থাকলেও মানা আন্তজযাতক ফুটবলের 


আতো নয়।”” 

__এক্কযাঙেপ থাকলে কি আপনিও ক।ম্প 
ছাড়তেন 2? 

সরজিহু ৪ **ক্যানেপ থাকলে এ রকম 
ঘটনা ফতে না ঘট তার চেচ্টা 85 


খেলোয়াড়দের পক্ষে অনেক খুন্তি আছে । তবে 
এমন সিদ্ধান্ত যাংত না নেওফা হয় তার চচ্টা 
করতাম এবং আশা করি সফলগও হতাম ।?? 


“ক্লাবে খ্ধেলবেন কিন £ ডাকার জন্য 2 


সুরজিৎ সেনগুপ্ত £ “ফুউবলকে ভাজবাসি। 
ফুটবলের প্রতি ভালবাসা ন। থাকলে র্লাব ফুট" 
বলও খেলতাম না । আথিক সুবিধার প্রশ্ন তো 
আছেই ॥ ক্লাবের হয়ে মাসের পর মস গদি" 
রুষ্টিতে খেলতে হয়, বিভিন্ন চুর্ণামেন্টের জনা 
বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। তাছাড়া ফুটবল 
খেলার জন্য ঘষে ধকল শরীরকে নিতে হর 
সেকথা ভাবলে জাথিক সুংবধার প্রশ্ন এসেই 


ফা |” 
__“গকিতদিন ক্লাব ফুটবল খেলবেন 2” 


সরজিৎ-_“অন্তত দু বছর।"” 

চোট থাকায় গত বছর আশানুরূপ ফমে 
ছিলেন না। এবার নি:জক্স কর্ম ফিলে পাওয়ার 
যুদ্ধ সুরজিৎ ইতিমধ্যেই তুক্ু করেছেন । বিজয়- 
গড়ের মাঠে অশোক চন্দরর সঙ্গে প্র্যাকটিস 
পুরোদমে চলেছে ॥। মেরুন-সবূজ শিবির থেকো 
ডাকও এসে গেছে। শেষ পযন্ত যেখানেই 
খেলুন, আমরা আশা করি ফম ফিরে পাবার 
যুদ্ধে তিনি জয়ী হবেন। কিন্ত সেইসঙ্গে আশা 
করব, ময়দানে অনায়ের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধও 
যেমন চলছিল, তেমনি চলবে। 


শ 


৮ 


১১ পৃষ্ঠার পর 
বিশ্বাস করি । নজের কাছে সন্চ থাকলে, ঈশ্বর 
নিশ্চয়ই মূখ তুলে ঢাইকেন।” 

বিদেশ এমনিতেই চাপা ছেজ্রে। মৃতধ ফুটে 
নিজের কথা প্রায় কিছুই বন্রতে পারে না। শোকে 
ভেঙে গড়ে ও শুধু একটাই কথা বলেছে, 
“মোহনবাগানের ব্যপারস্যগরের মামু, 
কিছুই বুঝতে পারছি" সা । আন্মরলা সবসময়ই 
আমাদের সঙ্জে থাকেন, এখনও আন ওজ্াই 
আনন্দের |” 

ক্রোধে ফেটে পড়ে শ্যাজ বানা আবার 
কম্পন দত্ত জানাজক্ে॥ “যেভাবে আযা:দর 
বিরুদ্ধে পাবালন লেলিয়ে দেওয়া হম, তাকে 
যে অফিসে বা পাড়াস্ত অপদস্থ হতে হচ্ছে লা, 
এটাই আমাদের সো্াগয | আর যোহ নবণ্গান 
ক্ষাব আমদের হতবাক করে দিয়েছে । জন্নান- 
কোধ যাদ একটুও থেকে থাকে, এ ক্লাবের পা 
আর জীবনে মাড়াব না।” শামল বলেছে, 
“মোহনবাগানে আসার পর থেকে আনেক 
প্রলোভনই এসেছে ॥ কিন্ত সোদকে হাত বাড়ীনোর 
প্রয়োজন অন্ভব করি নি। ক্লাবের সঙ্গে পরষ 
আত্মীয়তায় জড়িয়ে পড়ার পূরস্কার হাতেনাতে 
পেয়ে গেছি । ছোট চীষে ছ্েত্রব, সেও ভাল, 
দরকার হলে হেম্রা ছেড়ে দেব, কিন্ত মুন" 
সবৃজ জাসি আজ গ্ষেকে আমার কাছে অপবিভ্র 
হয় গেল |” আর কম্পটন দুঃসমেশানো কে 
বেছে, 'সতি, এতবড় প্রতিষ্ঠানে আমাদের 
কথা ভাবার লেক মান্াদা ছাড়া কেউই নেই। 
আমরা ওনার কাচ্ছে চিরখণী ।১+ 


২২ ফেব্চুয়ারী সকালে নিজের বাড়ীর 
সাড়র মূখ দাড়িয়ে গজে উঠল গৌতম সরকার 
স্পশককী বলব, ভেবে পাজ্ছি না। দ্র্দিন এসেছে । 
সব অপবাদই সহা করে নিতে হচ্ছে। ক্লাবের 
লোক গিয়ে আমাদের সঙ্গে কথ। বললেন, গাড়ী 
পাঠালেন আমাদের নিয়ে আসতে আর সেই ক্তাব 
নাকি দেশপ্রেষিক । ক্লাবের প্রতি 
ঘৃণায় মন বিষি:স্ উতংহ। কিন্তু হামাদের 
মুষড়ে পড়লে চলবে না, এর প্রতিশোধ লিতছেই 
হবে এখন আমাদের আোইক্কলেরই 
চল উচৎ।” 

ওদিন, বেলা সাড়ে দম 
মেইন ব্রাঞ্চের এসটা বজিশ্ফেল্ট 25+ ইল 
গেলাম । নিজের সিটে বসে রয়েহ দেই কুট, 
বলারষ্টি, প্রসনেরই মতো গত সান্ত বছর তল 
মোহনবাগানের সেবা করে এসেছে । ছে. ছল য়, 
হয় ও ক্রোধে ফেটে পড়বে, না হয় হুঃছে ছে 
পড়বে । কিন্ত কোনোটাই নয় 1 হব ধীর-হ্র- 
শান্ত ঝাঠে ও জানাল, “শুধু ভাবছি । বাকী সাত 
জনের সঙ্গে এখুনি কথ বলা দরকার । মোহন" 
বাগান? নাষটা ভোলার চেঙ্টা করছি 
বাত্তিগতভাবে মনে করি, সাসপেনশল্‌ তুল 
নিলেও এ ক্লাবের সংস্পর্শ চির়কাহ্রের মতো তাস 
করা উচিৎ । গ্র ক্লাবে একটা লোককে চিনতাম, 


চমতকার । 


ওকসজে 


কাল 


মান্গাদু। আমি .তোমাকে বলে দিচ্ছি, ওনার 
মন্ডো ডালে। লোকের জায়গা আর বেশীদন 
মোহনবাগান ক্লাবে নেই।” এরপরই একদম 
চুপচাপ হয়ে গেল ও । সদাহাসাময়, কৌতুক” 
ক্রি সব্রত ভট্টাচার্যকে এত চুপচাপ কোনদিনও 
দেখিনি, :কনদিনও না। কিন্ত ওর নিঃশব্দ 
মূখ জাহার হাজার প্রশ্নের হাজার উত্তর খেলে 
বেড়িক্েছে । শুধু যেন ওর “মুখের রেখ।গুলো 
নীরবে গড়ে যেতে হবে । মাঝে মাঝে শুধু ওর 
বগ দুটা ফুলে কোপে উঠেছে। 'প্রতিশোধঃ 
আর 'বদহা'--এই দুটো কথা বড় নিঃশন্দেই 
জ্ানিঃয় দিয়েছে ওল আবেদনময় আর শোকাহত 
দুটো চোখ । দুচোখের তারায় কীসের যেন 
জ্ঞান সেদিন দেখেছিলাম, যা বলে ঝা (খে 
বোঝানো কিছুতেই সম্ভব নন্ড। 

এ লেখার আগে পর্যন্ত মিহিরের সঙ্গে দেখা 


করার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি । ওর 
বন্ধবা পাঙকদের জানাতে পারলাম না। 
দুঃছিত । 

ময়দানে যেন এখন দেশপ্রেমের জোস্ার 


আছড়ে পড়েছে । ফুটবলসংক্লিষ্ট লোকেরা 
অর্থাৎ কমকতা থেকে শুরু করে সাংবাদকরা 
পর্যন্ত “আমর! দেশপ্রেমিক” লেঘা একটা বরা 
নামাবলী গায়ে চাপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নিজে- 
দের গায়ের ঝাল মেটাতে, ফুটবলারদের প্রতি 
জমে থাকা এতদিনের বিদ্বেষ চরিতার্থ করতে, 
শিবিরতা।গী ফুটবলারদের দিকে আঙুল উচি!য় 
তাদের “দেশদ্রাহী” আখ্যা দিয়ে এক মেকী 
দেশপ্রেমের ম্রোতে এরা গা ভাসাল্ছেন। 

মোহনবাগানের সাধারণ সম্পাদক এবং 
সভাপতি শ্রীরেন দে ঞবং উমাপত্তি কুমারও 
নাকি দ্বুই মহান দেশপ্রেমী 01) । এইসব দেশ- 
দ্রোহী 0) ফুটবসারদের ব্যবহার তাদের নাকি 
মর্মাহত করেছে। 

ধীরেনবাবৃ, পনি কালো কারণে খেলো- 
যাড়দের ওপর ক্ষুব্ধ হতেই পরেন, এটা মেনে 
নিতে অসাবিধে নেই! খেলো- 
রাতের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বাবস্থ। নেওয়ার 
আগে তার সঙ্গে একবারও কথা বলার প্রয়োজন 
থাকে না, এটা মানতে পারলাম না। আপনি 
এ 'লাটজন ফুটবলারের সঙ্গে একটি আলোচনা 
সভায় বসে আপনার অংযাগশুলো জানাতে 
পারতেন। ওদের উত্তর সম্ভোভনক না হলে 
শান্তি দেওয়ার সমস্ত আধকার এবং ক্ষমতা 
আপনার হাতে থাকত ॥। কিম্ব আপনি এবং 
কুমারবাবু ফুটবলারদের অসুবিধের কথা 


কিশ্ব কোনো 


বোঝার চেস্টা না করে, ওদের ।ইট' করার 
মনোভাব নিষ্পে, সস্তা হাততালি আর বাহাদুরী 
কুড়ানার লোভে যেস্তাবে হন্তদস্ত হয়ে উদ্দেশা- 
প্রণোদিত সভা! ডাকলেন, ভাতে কিন্তু আপনার 
ক্লাবের দু-চারঙ্গন অভিবোদ্ধা সদসা ছাড়া আরু 


কোনো সন্তোরই ঘৃণার দৃষ্টি খেকে রেহাই 
পেলেন না । 

ধীরেনবাবূ, যতদূর মনে পড়ছে, ১৯৭৭ 
সালে কাবুলগামী ভারতীয় দলে আপনার দল 
থেকে অন্তত আটজন খেলোয়াড় ডাক পেয়েছিল। 
কিন্ত কলকাতা জীগে দল দুর্বল হয়ে পড়বে, এই 
আশঙ্কায় আগমি মানস তষ্টাচার্য ছাড়া আর 
কাউকেই ছাড়েন নি। আপনার মহান দেশ- 
প্রেমকে তখন. ক্লাবের কোন লকারে আউকে 
রেখেছিলেন ? কুমারবাব্ও তো তখন কোনে। 
প্রতিবাদ করেন নি! প্র ব্রেই শেষ দিকে 
রোভাস চলার সময় ওকই পরিস্থিতির ,মু'খা- 
মখি দাড়িয়ে, আপনি প্রঙ্গন স্থাড়া আর কাউকে 
ভারশীয় দলে খেলতে ষেতে গেন নি। 
আগনার এবং উম্াপতি কুমারের গভীর 
দেশপ্রেমবোধকে তখন কে ঘৃম পাড়িয়ে রেখে 
ছিল? 'দেশপ্রেমণ বা "দেশদ্রোহতাঃ শব্দ- 
শুলোর ওজন বড্ড বেশী । ভালমানুষের 
মুখোশ আটা আপনাদের অতো প্রতিহিংসাশীল 


মখে এইসব তারী বৃলি মানায় না। 
মোহনবাগানের আটজন ফুটবলার ক্যাম্প 


ছেড়েছে। যদি বলি তার জন্য মাহনবাগান 
কতাপক্ষ 'অংশত দায়ী, কথাটা নিঃসন্দেহে 
আপনার দু'জন অস্বীকার করবেন । কিন্ত বড় 
ক্রাবশুলোর কতাবাক্িরা প্রেয়ারদের ফু'সলিয়ে 
কানে কানে কাম্প ছাড়ার মন্ত্র চকিস্তেছিলেন, এ 
প্রমাণ আমাদের হাতে আছে । ক্লাবের সমস্ত 
কাজ সাধারণত ক্লাবের সম্পাদাকর মতামত 
নিক্চেই করা হয়ে থাকে । আঅতরাং, মোহন, 
বাগানের লোকেরা কেন কাশ্সে যাতায়াত 
করছেন, এ সম্পকে ধীত্রেন দে নিশ্চয়ই অন্ধকারে 
ছিলেন না। শুধু তাই নয়, মোহনবাগানের 
প্রথম সারির কয়েকজন কর্মকতা ওই রাতে 
মোহনবাগান প্রেয়ারদের সল্ট শেক খেকে গাড়ী 
করে বাড়ী পৌছে দিয়েছেন । 
গুব্রা জানত, কী বিরাট আঘাত গুদর ওপর 
নেমে আগার জনা অপেক্ষা করছে! 

মল কথা, আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি 
যে, মোহনবাগানের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ প্ব- 
পারকজিপত। প্রেয়াররা আগে ক্যাম্প ছাড়ক 
তারপর গুদের শায়েস্তা করব--এই মনোভাৰ 
নিয়েই ধীবেন দে এবং উমাপতি কুমার প্রথম 
থেকে এগিয়েছেন। কিন্তু সচেতন পাঠক- 
পাঠিকারা, আপনারা একটু ঠাশা মাথায় 
ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। যে সব দুনীতি- 
পরায়ন কর্মকতার জন্য প্রেয়ারদের আজ এত 
অপবাদের শিকার হতে হচ্ছ তারাই আজ 
দুহাত তুলে দেশপ্রেমের নেশাস্স মেতেছেন । 
আপনাদের ঘুণার আগুনে এইসব প্রতিহিংসা- 
পরায়ন বিশ্বাসঘাতকদের পড়িয়ে মারুন, যারা 
চটপট সরকারের প্রিপান্ত সেজে যাচ্ছেন। এই 
সব জহ্ছনঃ কর্মক্তাদের কোনো(দনও ক্ষমা 
করবেন না, কোনোদিনও না। 


হায়। তখন মদি 
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বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দিয়েছি 


শত্রুর সংখ্যা 
এত না বাড়ালেও হয়তো চলতো । কিন্তু 
মোটামুটিভাবে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর তুলে ধরার 
চেম্টায় কোনো ফাঁকি ছিল না। এ কথা 
সত্যি যে ময়দানের অনেক বাস্বঘৃূঘই এই 
পপ্লিকার জনা বেশ কিছু বিনিদ্র রজনী যাপন 
করেছেন । এ কথাও সত্তি হে প্রায় পঞ্চাশ 
হাজার পাঠক-পাঠিকা আমাদের লড়াইয়ের মল 
সুরকে সমর্থন করেছেন। কিন্ত একথাও 
স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে মাঝে মাঝে 
আমাদের কোণঠাসা হয়ে পড়তে হয়েছে। 
মনে হয়েছে, ময়দানে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
লড়াই কি শুধুমান্ত একটি পাশ্রকার মঞ্চে 
দাঁড়িয়ে করা সন্তব-_যা প্রকাশিত হয় পনেরো 
দিনে মান্ত্র একবার 2 ব্যগকতর দিগন্ত হঠাৎই 
উন্মোচিত হল। একটি উচ্চুকাস্থী দোনক 
পত্রিকার স্পোটস এডিটর হিসেবে লড়াইকে 


ব্যপকতর করার সুযোগ এসেছে বলেই মনে 


হল। 

স্বীকার করি, দৈনিক পণ্রিকায় লড়াইয়ের 
তীব্রতা সব সময় বজার রাখা সম্ভব নন্। 
সংবাদের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। 
তবু অন্যায়ের বিরুদ্ধে বত্তবাও ব্রাথা হবে। 
এবং সেই বজ্ব্য যে ব্পকতর পাঠক সমাজের 
কাছে অতি দ্রুত পোছে যাবে তাতে কোনে 
সন্দেহ নেই। 

আর একটা কথা। ক্রীড়া. সাংবাদিকতা 
বলতে এত কাল দৈনিক পন্লিকার খেলার 


সপ 


পাতাকে সমৃদ্ধ করাই বুঝিয়েছে। গত তিন-চার 
বছরে খেলার পর্রিকাগুলোও ক্রীড়াসাংবাদিকদের 
কাজ করার জায়গা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। 
কেউ কেউ অবশ্য এখনও নাক সিটকে বলেন, 
*গেলার পত্রিকাগুংলা সব ব্যাঙের ছাতা, দৈনিক 
পল্রিকাই হল আসল্র ব্যাপার |” এই আসল 
ব্যাপারের চ্যালেজও অবশ্যই কিছু পরিমাণে 
প্ররোচনা যুগিয়েছে । লেখা যাক! 


“খেলার ক।গজ' আগের মতোই থাকল । 
লেখার ধরণ এবং চরিত্র পাট্াচ্ছে না। আগ্সের 


সব লেখকই থেকে গেলেন, আমও। আমার 
সহযোগীরা হয়তো সব সময় আমাকে কাছে 


পাবার অভা।স থেকে ছিটকে লিয়ে দিন কয়েক 
অসুবিধা বাধ করবেন । আর কিছু নয়। 


৭ ফেব্রুয়ারী আনন্দবাজারে একটা বড় 
খ্রবর বেরিয়েছে 8 “এতোদিন আই এফ এর 
প্রাজল ও সসন্বন্ধ কোন সংবিধান ছিল না! 
বর্তষান পরচালকরা যৃজিপ্ণ ও বাস্তবভিত্তিক 
সংবিধান প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছেন ।” স্টাফ 
রিপোর্টার আগের প্যারাগ্রাফে এ কথাও জানিয়ে 
দিতে ভোজন নি যে "বাংলার ফুটবলের 
উন্নয়নের জনা অতান্ত সুচিন্তিত ও সাহসী এই 
প্রয়াস ।” 

লীঙ্গের কাঠামো পাল্টানোর কথা ভাবা 
হচ্ছে। এবং, ক্লাব কর্মকতাদের হাত শত 
ঝরা হবে। কোনো ক্লাবের সাসপেগু-করা 
খেলোয়াড় দল পরিবতন করতে পারবে, কিন্তু 
শাস্তির মেয়াদকাল, পযন্ত খেলতে পারবে না। 
ক্লাব যোগ্য কারণে শাস্তি দিয়েছে কিনা আই 
এফ এ-র একটি বিশেষ কাটি তা খতিয়ে 
দেখবে। 
"খলোয়াড়দের আচরণ লক্ষ্য করার জনা কয়েক- 
ভন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হবে। বিশেষ 
কমিটির সদসা বা পর্ষবেক্ষক হিসেবে নিশ্চয় 
আই এফ এর পরিচিত কতাক্জাই থাকবেন । 

প্রস্তাবের খুটিনাটি বিবরণ চেংখর সামনে 
নেই। কিন্তু একটা জিনিস বৃততে পারছি, 
ফুটবলারদের টাইট" করার ঢক্রাস্্ ঘব আটঘাট 
বেধি করা হচ্ছে। প্রন্ন শ্তধু একটাই, যারা 
এই সব আইন করছেন, তাদের শান্তি দেবে 
কে? অলোক মিত্র এবং বাংলার যে অপদার্থ 
নিবাচকদের জন্য রাউরকেল্লায় বাংলার সম্মান 
ধুলোয় লুটোলঃ তাদের বিচার কে করবে ? 


বিচার করবেন বাংলার ক্রীদ্বামেদী জন- 


সাধারণ । এবং জূবিচারের স্বাধে। সব তথ্য 
সরবরাহ করবে খেলার কাঙগ্গজ'। অর্থাৎ 
শোক দাশগুপ্ত সম্পাদক লা থাকলেও, 


“মেলার কাগজ যা ছিল, তাই থাকছে। 
সম্পাদক হিসেবে আমাকে বিদায় দিন। 
লেখক হিসেবে আসছি পনেরো দিন পরেই। 
স্রারীতি । 


তাছাড়া, খেলার সময়ে এবং পরে. 
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তিন প্রধান তিনটি দল 
ধরতে 12561 পাতল কল! 


বিশ্বজিৎ ভট্ট - 
এতিহাসিক গোল পেয়েছে 


এখন মেল! ভক্ত 


-খেপ।র কাগজের পক্ষে শ্রীমতী দীপ্তি গঙ্গোপাধ্যায় কতৃক প্রিন্ট এও পাবলিকেশন সেলস, কনসার্ন, ৬৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা -৭৩ 
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